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ৰাজবঘ্ৰের জীবমচৰিত গন্ধ হইতে 
= টঁদ্ধত। 





১৯ পৃঃ ২য় সংস্করণ ১৩১৯ বাং ১ম সংস্কৰণ ১৩১১ অগ্রহাষণ। 

ই যুগান্ত প্রলয়ের চিত্র অঙ্কিত করা এই দুর্বল লেখনীব সাধ্যায়ত নহে; 
য়ে এ মর্মভেদী অঙ্ক অভিনীত হইভেছিল, তৎকালে শ্রীহট্র- নিবাসী 
ভব জয়চন্দ্ৰ ভট্ট রাঁজকবিরূপে ব্রাজনগরে অবস্থান করিতেছিলেন ৷ তিনি 
সেই দৃশ্য অবলোকন করিয়া আবেগপূর্ণ হৃদয়ে যে বিষাদ সঙ্গীত রচনা 
ছিলেন, তাহা অগ্যাপি পূর্বববঙ্গেব ভট্টকবিগণ স্ববসংঘোগে আবৃত্তি 
থাকেন। কালের কঠোর শাসনে বহুকাল হইল সেই ভষ্টকবি 
ত্যাগ করিয়া অনস্বধাযে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহার বিরচিত 
থা এখনও শ্রোতৃবর্গের মৰ্শ্স্থলে প্রবেশ কবিয়া ছুধ্বিসহ যাতনা 
করিষা থাকে । নিয়ে সেই পাথ। উদ্ধৃত করা গেল £-- 


রাজনগর ধংসের কবিতা | 


নমো লক্ষ্মী নারায়ণ (১) চক্র সুদর্শন শ্রীপতি শ্রীজনার্দিন। 
গোলোক বিহারী গোলোকেশ্বর হুরি বৈকুণ্ঠে যে নারাষণ ৷৷ 
ভক্তাধীনহরি ভক্তবাঞ্চাকারী ভক্তে করেন উদ্ধার! 
অসংখ্য মহিমা বেদে নাহি সীমা জীবে বুঝা সাধ্য ভাব ॥ 
ভবে বাসতবে একস্কানোপবে স্বজন কবিলা হরি। 
সোণাব রাজনগব স্য্জিলা শ্রীধর সুখ বাঞ্ছা মনে করি ॥ 
বিপ্ৰ বৈদ্য কায়স্থ বিষয়ী সমস্ত বাস্ত আছে বহুতব | 
(যেমনি) যমুনা যধ্যেতে মথুবা ব্ৰঙ্গেতে (তেমনি) খালবিলনদী 
যেমনি ধ্ৰুবলোক কবিয়া কৌতুক স্বজেছিলা ভগবান। 
তেমনি রম্যধাম বাজনগব গ্রাম দ্বিতীয় করিলা নিৰ্ম্মাণ ॥ 
যে স্থলে ভূপতি নাহি যদুপতি দেখে চিন্তাযুক্ত মন। 
(বুঝি) এই মনে কবে সমুদ্রের পাড়ে ক্রুত করিলা গমন ৷৷ 
ঘোর যুদ্ধ কবি আপনি শ্রীহরি জরাসন্ধ কবি বধ। 
(বুঝি) পুনঃ জন্ম তারে দিল! রাজনগরে দিবে তাব রাজ্ত্বপদ 
মজুমদার কৃষ্ণ জীবন বিশিষ্ট স্থতপস্কা ভবার্ণব | 
তস্য ঘরে জাত্‌ হইলেন স্ৃবিধ্যাত মহাবাজ ব্লাঙজ্জবল্লভ ॥ 

- হইলেন মহাবাভ রাঁজনগব মাঝ বৈদ্য বংশে অবভাব । 
রাঢ় গৌড় কলিঙ্গ তৈলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ চমৎকাব কীর্তি যার ৷৷ 





১। ‘লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র মহারাজ রাজবল্লভেগ পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদ।রকে 
সন্গ্যাসী দিযা যান--তিনি ‘রাজ! লক্ষ্মীনায়ায়ণ’ খ্যাত হইযা রাজনগ্ররের উপাস্য 
মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে পুজিত হইতেন। | 

২। কথিত আছে, মহারাজ কুফ্ণচন্ত হস্তচালনা বিদ্ধ! প্রয়োগে দাঁনিয়াছিলেন_ 

“পূর্বে রাজা জরাসন্ধ ইদানীং রাজবলভ ।” 


/ 


এ 


রাজনগর ধ্বংসের কবিতা ৩ 


পি সাপ ২৬১ ০৯৮৬৯ ৯ GAEL সলা থা পিপিপি িত পি 


জন্মে ভূমগডলে নিজ বাহুবলে কীর্তি কৈল বহুতর । 

(বিল) দাহনিব| ভবি (১) অট্টালিকা পুৰী নিৰ্ম্মাইলা নবেশ্বব ॥ 
সব দালান পাকা চকছিলান বাঁকা তুল্য অমরা নগব। 
শত বত্বাবধি (২) পঞ্চবত্ব আদি একুশ বত্ব মনোহর || 
দোলমঞ্চ শোভা আহামবি কিবা স্নমেকব চূড়া প্রাব। 
দীঘি সবোবব শোভিত সুন্দর স্থানে স্থানে দেখ| যায ॥ 
কত স্থানে স্থান দেবালঘ নিৰ্ম্মাণ শিবালষে স্থাপিত শিব । 
কোটি শিব কুডাঁশী (৩) তুল্য প্রা কাশী দৃষ্টি কব কলিব জীব ॥ 
বাজা(৪) লক্ষী নাঁবায়ণ দেবাদি ব্রাহ্মণ সেবা কবে নিরস্তব | 
যাহার কূপাবলে বাজন্থ্পদ পাইলে এ.সে ধরণী উপব || 
সিংহ দবজাব নক্‌স| চম্‌ংকাব দেখিলে হয় যে শঙ্কা। 
(যেমনি) সমুদ্র মাঝাবে বাজ! লক্ষেশ্ববে স্থজিল কনক লঙ্কা ॥ 
যেমনি বামাধণে শুনেছি শ্রবণে প্রত্যক্ষ তাষ দেখাইলে। 
তেমনি মত সব বাভা বাজবল্লভ বিল দাহনিযা দীপ্তি কৈলে | 
বাবণ ঢশায় (৫) রাবণ ঠশাষ বাবণ প্রতাপ সব। 
বাবণ জিনিরে দিথিজরী হইয়ে মহাবাজ্জা বাজবল্লভ ॥ 
স্থবে বাঙ্গালায স্থবে উড়িস্যাষ স্থবে বর্ধমান বিহাব | 
নেপাল মথুবা কর্ণাট ত্রিপুরা এমনি কীর্তি নাহি আব ॥ 
জানি কোন শাপে জবাদন্ধ ভূপে জন্মে বাজনগব মাঝ । 
ঘাহাব কৃপাতে বাংলা মুলুকেতে প্রকাশ পাইল ইংবাজ ৷৷ 





| বিল দাওনিব| বাজ্জনপরের পূৰ্ব্ব নাস। রাজবললতেব সময হইতেই রাজনগর 
সিদ্ধ হয । 

1 'সতয়’ রত্বকেই লোকে ভুল করিবা ‘শতবত্ব’ বলিত! ফলতঃ ইহা সপ্তদশ চূড!- 

ন্দির ছিল। 

। কুড়ানী গ্রামে কোটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 

৷ লক্ষ্মীনারাংণের বিশেষণ । (বব্ধপ্রথম পাদটীকা ড্ৰষ্টবা ) 

৷ ‘ঢমাঠশ|--'চালচলন’ ধরণ ধারণ' অর্থে দেশজ শব্দ যুগ্ম। 


৪ .  শ্রীহট্র সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

নবাবী আমল কৈরে বেদখল ইংরাজে রাজত্ব দিলে । 
ধন্ত মহারাজ ডঙ্কা ভব মাঝ বেইখে পরলোক হৈলে ॥ '. 
হইল! নিজীব কীত্তি তীর সজীব বর্তমান ভূমগুলে। 
সে কীস্ঠির বাদী কীণ্ডিনাশ! নদী অকস্মাৎ তরজ হইলে ॥ 7, 
শুনি পচিশসালে ভাঙ্গিল ছুই কূলে কীর্ঠিনাশা হয়ে পল ৷ ( 
(২)আড়াফুলবেড়িয়। গোকুল গঞ্চ ভাগ্নিয়| মুলকতগঞ্জ কৈল ত 
(চান্দ) কেদার রায়ের কীর্তি চমৎকার ভেঙ্গে নিল কোটিশ্বর 
গোবিন্দ মঙ্গল (সোনার) সোনার দেউল খাকুটিয়াদি বহুতর। 

পূৰ্ব্বে এইমত ভেঙ্গে নিয়ে কত স্থির ছিল কিয়ংকাল। 
পুনঃ ছিয়াত্বর সালে ভাংনি আরঘ্িলে হয়ে তরঙ্গ উত্তাল 


আর ছন্দ (৩) 


(দেখ) দেখ ভাইয়ে রাজনগরের হৈল কি ছার্দশা। 
কল্পে মহারাজার কীর্তি নিবৃত্তি কীত্তিনাশ৷ ৷ 
(যেমনি) নল রাজা মহাতেজ। পাপাশ্রিত হৈল। 
(দুষ্ট) কলি বাইয়ে প্রবেশিষে রাহ্্যল্রই কৈল॥ 
হইল তদাকার ধরা পর কলুয প্রবল। 

( নৈলে ) নগরে সাগর করে কি নদী হইয়ে খল ৷ 
(যাকে ). ভবার্ণবে এমনি ভাবে বিধি হয়রে বাম। 
(তাকে) এরূপে কি দেখ দেখি করয়ে নির্ণাম ৷৷ 
যেমন চন্দ্রধর গ্রতিপর মনসা বিধাদী। 

। আনিয়ে ) কালীদহে দেখ তাহে উনশত নদী ৷৷ 





১। এই পংক্তিচি রাম্বধল্লত চরিত প্ৰস্থে মুদ্রিত কবিতা হইতে সংগৃহীত হইয়া 

২! ড়া, ফুলবেড়িয়া ইত্যাদি গ্রামের নাম। এইগওলি বিশেষতঃ চাদ 
কীৰ্ত্তি ১২২৫ সালে তাঙ্গিয়া নদী 'কীর্তিন।শা' নাম ধারণ করিয়াছিল__৫১ বৎসর পরে 
ভাঙ্গিয়া নামটি সার্থক করিয়াছে। 

৩। বে খানে ভট্টকবি রাগিণী বা ছন্দের পরিবর্তন করিয়াছেন সেই স্থাং 
(= অপর ) হদ্দ লেখা হইয়াছে। 


( কৈবে ) মহার্ণব ভিঙ্গা সব ভুবাইলেন মনস| | 

(তেমনি ) মহাবাজার কীণ্ডিবাদী হৈল কীন্ডিনাশা ॥ 

( হায়বে ) দারুণ বিধি বুঝি নদীরূপে কাল হইয়া । 
(কৈল ) অনময় কি থওপ্ৰলয় রাজনগব ভাঙ্গিয়া ॥ 

নাহি ভারতবর্ষে বাংলাদেশে এমনি কীণ্ডি আর । 

( সেই ) সোণাব নগর কীৰ্ত্তিসাগর কৈল কি ছারখাব ॥ 
ইহা দেইখে, শোকে মনের দুঃখে বলে হায়রে হায়। 
নদীর কি তরঙ্গে রাজ্যে ভেঙ্গে কীণ্তি লইয়ে যায় (১) 
অমনি কলবব অসম্ভব হইল নগরে। 

কেহ কোলের ছেলে বিত্ত ফেইলে সরিয়! যাইতে নারে ॥ 
{ ক্ষুত্ৰ ) তালুকদাররা বিত্ত হার! হইযে হত জ্ঞান । 
(বলে) জীবনের আর সাধ কি ভবে কিসে রবে মান ॥ 

( কেই ) বলে ভাইরে কি হ’লরে এই ছিল কি লেখা। 

( বুঝি ) এর'জ্যে আর আক কারো সনে কাব না হইবে দেখা ॥ 
(নদীর) বেগ অতি রাঙ্গ্যপ্রতি কি হইল আক্রোশ । 
যাচ্ছে ম্হারঙ্গে রাজ্য ভেজে মধ্যে দিয়ে চোষ ॥ 

( লোকে )কি করিবে কোথায় যাবে হইল আশঙ্কিত । 


( হায়রে ) কিবা দশা কাওিনাশা কৈল আচম্বিত । 

( এমনি ) চমৎকার কীন্তি আর হবে না ভুবনে । 

( এমন ) সোণার নগর কীত্তি সাগর পাব গিয়া কোন স্থানে ৷৷ 
( দেইথে ) দেশ বিদেশী লোকে আসি বলে হাষ হায়। 
(বলে) কি তরঙ্গে রাজ্য ভেঙ্গে কীত্তি লয়ে যায়॥ 

(কত ) দালান পাকা অলেখা (২) ভাঙ্গিল তরুবর। 

( প্রথম) কুশ্ডের বাড়ী ধরিলেক স্থখ সাগর ৷৷ 

(নিলে) সুখের সাগর সুখসাগর মহাসাগর ধরে । 
(নদীর ) কি প্রতাপ অসম্ভব প্রাণটি কাপে ডরে & 





১। মুদ্রিত কবিতাধ এই পঙক্তিটী অম্তরূপ দেখা যায 
শকল্পেসি কিজস্ত অর্জ্জি ত বিত্ত নদী লইয়| যায়।” 
২। মুদ্রিত কবিতাৰ ‘অলেখ’ স্থানে আছে “চকমিল।ন বাক!” । 


৬ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


২৯পসিপসি = {| ৯ পপ পবা পি তি পিপি পপ 





NAAN AD ANA DAA nt পা প্প্িল on ৯ ৯০৯৩ ০০০০ 


সাধেব মতি সাগর মুহূর্তেক পর ভাঙঞ্গিলরে ভাই । 
কোথাধ গেল বাউত পাডা আকশার (২) চিহ্ন নাই 1 // 
(নিল) বাণী সাগব কৃষ্ণ সাগব গুরু ধাম আব। 

( হাযবে ) খালে বিলে এক সমান যে কৈল জলাকাব ॥ 
হায়বে পুরাণ দীঘি কাল বৈশাখী (৩) হৈতযার পাড। 
নিল সেই মেলা জুযাখেলা লাল বাভ্তাবের বাহাব ॥ 
যাচ্ছে ক্রমাগত ভেঙ্গে যত রাজ বংশের কীত্ডি। 

রাষ মৃত্যুঞ্জয়েব (৪) কীন্ঠি, পরে, কবিল নিবৃত্তি ॥ 
হাযরে শত বতন হৈল পতন চমত্কাব নগরে । 

হৈল কাশীতে যে ভূমিকম্প পঞ্চক্রোশীপবে || 

ভট্ট জযচন্দ্রে পদ বন্দে কবিযা বৰ্ণন ৷ 

পৰে পুবাণ হাউলির কথা বলি শুনেন নর্ধবঙ্গন। 


আর ছন্দ। 
( ভাববে ) কীভিনাশায় কীৰ্ত্তি সব নিল; 
(বুঝি) এতদিনে মহাবাজার নামটা লোপ হইল। 
( মোনাব ) রাজনগব কি জলাকার কৈল ॥ 
( ভেইজে ) রায় মৃত্যুঞ্জয়ের হাউলি, বাউলি দিয়ে অকস্মাৎ ; 
( হাযরে ) পুরাণ হাউলি, যাইয়ে ধরল একি বঞ্জাঘাত। 
(হায়রে ) বাবু সবকে কবিয়া অনাথ ৷৷ 





২। মুদ্রিত কবিতাধ এই হুইটি পাড়ার নাম আছে। (অংমাদের সংগৃহীত কবিতাব 
এই স্থলটি অস্পষ্ট লিখিত ছিল ।) 

৩। পুরাতন দীঘির পশ্চিম পাড়ে চৈত্র সংক্রান্তি হইতে ছুই মাস ব্যাপী মেলা হইত-- 
ইহার নাম “কালবৈশাখী” ছিল? মেলাটি ঢাকার বিখ্যাত “কার্তিক বারুণী"র ন্যাঘ ছিল, 
খরিদ বিক্রী, আমোদ প্রমোদ ইত্যাদি ইহাতে খুবই হইত। 


৪। রায় মৃত্যুক্য মহারাজ রাজ বন্পভের ত্রাতুম্পুত্র হ্তিলেন--তিনিও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত 
হইবা কীন্তিমান্‌ হইয়াছিলেন। 


aa rr LLL LEE ৯২ তল পদ সপাসস্প্পৰি পাপ সসলন্প্লসপা্প তপ্ত তত পাপাপি তপ পপ তপত ২ ১ ৮৯৯ + 


( সাধের ) নব রতন পড়ল যখন নদীব মাঝারে ; 

( যেমন } নিবাকারে বট. পত্র প্রায় ভাসে নীরে। (১) 
( এরূপ ) দেখি নাই আব জগৎ সংসাবে ॥ 

(বলেন ) বাৰু সবে বিষাদভাঁবে! বিধিব হইল কোপ; 
একি কালে মহারাজা নামটি কৈল লোপ | 
(হায়রে) কীত্তিনাশা হৈয়ে কাল স্বরূপ ॥ = 
(অমনি) দোণাব মঞ্চ দোল মঞ্চ হইল পতন; 
(রাজ ) লক্ষ্মী নারাযণ থাকতে হৈল এ লঘু'লাঞ্চন। 
( বুঝি ) দেব ধৰ্ম্ম নাই কলিতে এখন ॥ 

(যদি) থাকৃত সত্য মাহাত্ম্য ব্ৰাহ্মণ দেবতার ; 
তবে কি আব ছিন্ন ভিন্ন হয় গো এ সংসাব। 
(জানলেম ) কলিতে হবে সব একাকাব । 

( হায়বে ) কীত্তি নাশা কি নৈরাশা কৈল একেবার ; 
একটী চিহ্ন না বাঁখিলে নাম লইতে আর । 

হাষবে জহ্ু, মুনি নাইরে এ সংসাব ! (২) 

( দেইখে ) স্থলে কান্দে স্থলচর জলে কান্দে মীন; 
আকাশেতে চন্দ্র সূর্যা হইল মলিন। 

হাঁয়বে একুশ রত্ব পড়িল যে দিন ॥ ৷ 
যত পাখী সব উডিযে দেখি ঘুবিয়ে বেড়াঘ , 
(তাদের ) আশার বাসা কীত্তিনাশা ভেঙ্গে নিযে ষায়। 
(ওরা ) বসিবার স্থান নাহি পায ॥ 

লোক কেহ ষাষবে হাসাব কান্দি কেহ যাষ খিল গাষ; 





১। নবরত্কের গঠন এবপ স্থদৃ ছিল যে সমস্ত রাজমগর নদী প্রবাহে বিলুপ্ত হইলেও ইহা 
নদীগর্ভে বহুদিন দণ্ডাবমান অবস্থাষ দৃষ্ট হইযাছিল। 


২। জহু, মুনি গঙ্গা পান করিয়াছেন , তিনি থাকিলে হযতঃ কীৰ্তিনাশায় বারিরাশি পান 
করিযা রাজনগর রক্ষা কারতেন। 


৮ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
কেহ কেহ পাতনা দিয়ে (১) বইসে দিন কাটাব । 
বলে নদী নিরে (২) একবার ফিরে যায় ॥ 
তট্ট ) জর চন্দ্রের এই নিবেদন শুনেন সমুদয ; 
কাছাড় জেলায় ভূমিকম্পে এইরূপ ঘটায। 
তাহাতে হইয়াছে এক আশ্চর্য্য প্রলয় ॥ (৩) 
জানবেন বিধিকৃত কৰ্ম্ম যত খণ্ডন না যায়ঃ 
যা হবার তা হয়ে, গেল আমার কি উপায়। 
( এক্লপ ) মান্ত আমি আর পাব কোথায় ৷৷ 





২ পিপল? 


১। নদীর ভাগুনির সন্নিকটে ঝোপবী বানা ইয়া 
২। নিস্(যদি) নাকি। 
৩। এই গ্রলযঙ্কর দুকম্পন ১৮৬৭ ইং সনে শীত খতুতে টে । _ 


অপ্রকাশিত নাগৰী পুস্তক 
ঘুর নছিয়ত। 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 
মবাগত অতিথি । পিয়ালাপুরা মারামধুর রস দ্বারা পরিচর্য্যা। হিতে 
বিপরীত । হোমরের পদ্মদ্ভোজী জীবের মত অতিথি আপনাকে বিস্থৃত হইলেন। 
10602008110 Drug বা সন্মোহন মন্ত্রে অভিভূভ আগস্তক সরাইখানা ছাড়িয়া 
যাইতে অনিচ্ছুক । উবে যাইতে বাধ্য হয়। এদিকে পথের আবাস পাঙ্থশীলা 
ছাড়িয়া যাইতে শরীর শিহরিয়া উঠে ৷ বিরহ বাতনায় অন্তর তার দগ্ধ হইয়| যাম্ন। 
রাগ বিধুর ৷ 
তুমি দূর দেশে বাইও না বন্ধু মরিখু ঝুরিযা, 


& আমারে ছাড়িরা তুমি কোথায় রৈলার গিয়া। 
দুর দেশে যাইতে তুমি মুই না কৈলু মানা, 
তোমার দেশে তুমি বাইবায়"আমি হৈমু ফাঁণা। (১) 
টি সঙ্গের সঙ্গীয়| তুমি চলিয়া গেলায় দুরে, 
| শর দিনে রাইতে মন ঝুরে আইস আমার কোডে। 


রঙ 


ছৈয়দ শাহানুরে কয় তনু খাইল ঘূণে, 
পরাণ ধন ছাড়িষা গেলে আনিয়া দিব কোনে ? 
পাৰ্থিব মায় । এই মাধাজাল ছিন্ন করিয়া যাইতে কায়া ঘা মন কেহই রাজী 
মর ; কিন্তু তন ও মনের বিবহ ঘটে ইহা! চিরন্তন সত্য । 
বাধাক্কঞ্চ প্রেমের এতীক। বাঙ্গালার মারফতের বা আধ্যাত্মিক তত্বদর্শী 
ফকীরগণ রাধাক্কষ্ প্রেমলীলার আবরণে তন ও মনের বিশ্লেষ করেন। রাধা 


"১ প্রেমিকা _মা"শুক আব কাম প্রেমিক আশীক। এক সময় রাধা সৃষ্টি কানু তার 


অষ্ট, অন্থত্র তন রাধা মন তার কান্ধ ৷ 


~~ 





a tem heme 


(৯) ফাপ|--স্বত্বাহীন । 


১০ শ্রীহট্র সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 


০১০৯৮ ৮ APNG ১০ = লন পি প৯প৯৫৯ পির ৯৯ পট পট পিপল তব পি পি পাত ৯ পপ বস পাপা পা্পািপসি ৭ অলীসতি উপ ৬ পতি ত 


বগা নৌকার হাইড় (সারি গান )। 
প্রাণদুতী--এ, এ, এ, 
(আরে) তোমার কানাইরে আনরে। 
কানাইয়ার শোকে তন্তু আমার হৈল ঝর বাব, 
তুমি নি আনিয়া দিবায় বন্ধুয়াব খবর | 
(আরে) বাও যাও ওগে, দৃতী বন্ধ আন চাইয়া, 
দেখি ল্মু বন্ধুয়ার রূপ নয়ান রিয়া । 
কু এ ফী 
দৃতী বলে শুন কানাই তুমি আমার কথা, 
অবলা তাজিয়া তুমি বসি রৈছ কোথা ? 
কিশোরী দূতীর কথা শুনি বোল হাষ হার, 
ষোল শঃ গোপিনী' কানাই কেমনে পাঁলাষ ? 
কানু যায় রাধার ঘরে ধরি দৃতীর গলে, 
রাধা কানুর মিলন হৈল কদস্বেত্র তলে । 
তন রাধা মন কান্ত শাহাঁনুরে বোলে, 
রাধা কান্তর মিলন হৈল আড়াই হাতেব তলে । (১) 
তন ও মনের নিগুড় সম্বন্ধ । যে মনের জন্য তন আর যে তনের অন্ত ন 
তারা যে একে অন্তের কত প্রিয় তা’ মাঁপকাঠিতে বিচার করা চলে ন৷। এ প্রেম- 
বন্ধন অচ্ছেগ্য । ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্ৰ পিণ্ডের তিতর বে মুহূর্তে প্রাণবায়ু জ্যোতি 
বিচ্ছুরিত করে সে দিন হইতে যে প্রেমলীলার অভিনয় আরম্ভ হয় প্রদীপ নির্বাপ্তি 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কি উতয়ের সম্বন্ধ চিরতরে লোপ পায় ?, না উভয়ের আকর্ষণ 
বরং উভরের নৈকট্য ঘটাইষা থাকে ৷ ছুনিষার পাপ তাপ দুঃখ দৈন্তের ভিতর 
উভয়ে সম্মোহিত হইয়া কাঁলবাপন করে | কৰ্ম্মকোলাহলমষ দুনিয়ার বাজারে ফুর্ছত 
মিলেনা কেবল “ছওদা” করিয়াই দিন কাটে । , 
প্বাজারিয়ে বাজার করে গাইটে লইয়| কড়ি ৷” 
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(১) আডাই হাতের তল = কবর। 
অন্ততঃ আড়াই হাত গভীর নাহইলে কবর হয় ন| । 
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তথন বাজার করার সমব। কর্মবাস্ত দুনিয়ার বাজারে ফুরছত মিলে ন! ৷ 
' প্রিধার সাথে প্রেমালাপ হাট বাজাবে চলে নাঁ-সে নিরিবিলি নিঝ্ঝুম নিরালাৰ 
শয়ন কোঠার পর্য্যঙ্কে। বেলা বত ঘনাইয়া আসে মিলনের আহ্বান ততই মধুর 
হইতে মধুরতব হইয়া মনস সেঁতারার বঙ্কার তুলে। যখন দিঙবধু রঙ্গিন আচল 
টানিয়া ইঙ্গিত করে “বেলা নাই”_-তথন প্রাণপ্রিয়ার কল্পনা ছবি দিগ্বালে অঙ্কিত 
হয়। অমনি গাইটে কড়ি থাকুক আর না-ই থাকুক উদ্বিগ্ন চিত্তে “মন্থরায়” গৃহ- 
পানে ছুটিরা চলে! মিলনের শুভক্ষণ এই তার আসিল! সে প্রাণপ্ৰিবাব 
আকর্ষণে তীরবৎ ধাবিত হয়। এই আকর্ষণই কিশোরী প্রিয়ার "ঞাণদৃতী ।” 
এখন মিলনের শুভক্ষণ তাই-- 
“পাঞ্চসুবে বাজ বাজে নিকুঞ্জ মাঝার ৷” 
রাগিণীর বঙ্কার উঠিরাছে। এতকাল কৰ্ম্মকোলাহলের মধ্যে স্বপনের মতো 
মিলনের এক রেখাপাত ছিল। এখন বহু সাধনার পর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইল । 
এই সত্যিকার মিলন প্রকোষ্ঠে দুনিয়ার দুঃখ নাই, দারিদ্র্য: নাই, এখানে জীবন 
সংগ্রাম কিছুই নাই। এথানে মাতৃস্নেহ, পিতৃস্নেহ বা প্রাণাধিকার বিরহ-বেদনা 
কিছুই নাই। এখানে মিলন শব্যায় কেবল তন আব মন ৷ ইহাই “আড়াই হাতেৰ 
তল” কবর দেশেব ফুল-শধ্যা | 


তনের স্বরূপ! 

আবের বানাইয়া ঘর থাকে দিছে ছানি, 

আতসে জড়িছে ঘর বাদের বন্ধুনি । 

আব, আতস, থাক, বাদ বা পঞ্চভূতের শরীর । কাঁয়ার উপকরণ হিন্দুদের 

মতে ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ ; কিন্ত মুসলমানের মতে চারিটী উপকরণ, 
বথা__ক্ষিতি, জল, অগ্নি ও বায়ু। 

আল্লা নবী দুই তন একই তনে খেলা, 

মোকাম (১) কাজল আঙ্কী কে বুঝিব লীলা। 





(১) মোকাম__বিশিই অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধনার ছয়টা সোপান আছে । এতগুলি 
তনেব মধো । এইগুলির ব্যাধানঘারা সাধনার জন্ত প্রস্তুত হইতে হ্য | 
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তন জড় পিণ্ড! এই জড় পিণ্ডের মধ্যে খোদার খেলা লাল । বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের 


যাবতীয় বস্তু তনের মধ্যে আছে। তনের উন্নতি করিতে পারিলে অসাধা সাধন 
করা বায। 

বস্তী জঙ্গল দরিয়া শুন তনে আপনার. 

মোকামে মোকামে (২) মৌলায় পাতিয়াছে পশার । 

হায়াত মওত রিজেক দৌলত তনের মাঁঝে আছে, 


তনেব মাঝে সুজন পঙ্কী কলের উপর নাচে 1 
টী কু Ed 
তনের মাঝে বাগান বাড়ী ফুল বৃন্দাবন, 
বাগানবাঁড়ীর মাঝে আছে মুরশীদের আসন ৷ 
ফু স্ব ৰে 
কাবাতৃল্ল৷ ঘর আছে তনের মাঝার । 

ফা মঃ ৯ 
আল্লাহ আল্লাহ কর ভাইরে নবী কব সার, 
তনের মাঝে নূরে করে স্বরগের বিচার ৷ 

সঃ ক ফী 
বাদের (বাবুর) সহিত যদি কেও মিলিতে পারিব, 
পলকের মাঝে সেই মক্লাব খবর দিব । 

আত্মার স্থান ও স্বর্পপ ৷ 


তন বিচাবি চাও তনে কোন জন, 
তনের মাঝে কোথা বসি থেলা করে মন। 


নন ১ ফু 
তনে মনে দেখা হইলে আল্লারে দেখিবাষ । 
রাখ হলকীয়৷ ৷ 


তুমি নি পরাণ মনুরার পবন মনরে 
তুমি নি পরাণ মনুরায় ? ধুঃ 


{১] [২] মোকাম-_বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয। সাধনার ছযটী সোপান আছে। এতগুলি 
তানের মধো | এইগুলির ব্যাষাম দ্বারা সাধনার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। 





স্ৰী, | 
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কুখে না ভৈক্ষণ করে পিবাসে না পিয়, 

তীরে পুরুষ নাববে পবন বিনা জিউরে বায়। 
ছে শূন্যে আরে পবন শৃন্তে শুন্তে যায়, 
পলকের মাঝে মনা ভূবন বেডাষ । 

তনেব মাঝে থাকে পবন বারে কবে খেলা, 

পলকের মাঝে মনা কাবা শরীফ গেলা । / 


সু ফী ন 
তলে উঠিয়া বলে মামি বাতির লাগাল পাই, 
পরকাশ করিষ| ঘর স্বস্থানে চাই । 
শাহনূরের তনে বলে আমি মনের লাগাল পাই, 
নিলে বসিয়া রূপ নয়ান ভরিয়া চাই৷ 


মারফত বা আধ্যাত্মিকত!। 


বড় দুঃখে রবীন্দ্রনাথ বলিরাছেন,--- 
প্দাও ফিবে সে অরণ্য লও এ নগব।” 
বান্ত্রিক সভ্যতার জোয়ার উঠিয়ছে । বেলাভূম প্লাবিত করিযা তরঙ্গসকল 


পৰ্ব্বতগাত্ৰে আছাড় থাইতেছে। আধ্যাত্মিকতার দিকে এখন লোকের খেয়াল 
শিথিল হইয়া আসিয়'ছে। 


মাবফত বা আধ্যাত্মিকতা সাধনার শেষ সজৱর। আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট 


বিজ্ঞান হার মানে । এরোপ্লেন বা সাবমেরিণ গ্লেসোরিণ ব। ভীব হলাহল ইহার 
নিকট অচল হয়। 


মুসলমানের নিকট তক্তিমার্গের চারিট প্রধান স্তর আছে। বথা--শরীয়ত, 
তরিকত, হকিকত ও মাবফত ৷ এইগুলি প্রত্যেকে আবার করেক শাখায় বিভক্ত । 
মারফত ভজনার শেষ সোপান। মারফত সেই শুর যে স্তরে জীবাত্মা পবমাত্মাব 
সান্নিধ্য লাভ করে--"বরলখ’” ছাড়া ভেদাভেদ তিরোহিত হষ--প্ৰেমিক সিদ্ধি লাভ 
করে। তাপস গুরু মহর্ষি মনস্থর হাল্লাজ এই মীনারের চূড়ায় চড়িয়া ঘোষণা 
করিয়াছিলেন, “আনালহক্‌” বা অহম ব্ৰহ্ম--আমিই খোদা । “অসংখ্য বন্ধন 
মাঝে” সংসার ধর্শ প্রতিপালন করিয়া যে ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম সম্পাদন করা হর তাহার নাম 
শরিযৎ বা নিরম ধর্দ। মারফতের ভক্ত দুনিয়া-ছাড়া, আত্ম-ভোলা, তন্বদর্শী । 
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শাহানুর মারফতের ফুকীর ছিলেন । তিনি মারফতের ব্যাথা! দিবাছেন__ 
শরীয়ত দেখ ভাই আকলের উপরে. 
তরীকত কহি ভাই গোস্ত বোলাইন বারে । 
হকীকত শুন ভাই হাড় বোলইন যারে, 
মারিফত হাডের গোদা ।মজ্জা) সকলের ভিতবে ৷ 
কিন্তু সিদ্ধির পথ বড়ই দুৰ্গম পথ প্রদর্শক না হইলে পাওহ] বার না। 
মুরশীদে বাঁতাইলে পব পাইবাৰ দরশন । 
সেপথে গেলে বাধা বন্ধন টিকে না, সমান্তবন্ধন শিথিল হইয়া বায়। কিন্ত 
এমন করিয়া ত ভবের বাজার টিকে না। এ-ছুনিবারত সার্থকতা আছে । তাই 


মারফতের শিক্ষা গোপনে গোপনে--লোকচক্ষুর অন্তরালে । মারফতের ফকীর 
সাধারণের চক্ষে পাগল? 


পাগল হইলাম আমি কাহাব লাগিয়া? 
নূর নছিরতে শাহানুর গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন--মারফতের কথাগুলি 
খুলিয়া বলিয়াছেন £ 
মাতে মাতে (১) গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিলাম ৷ 
গুপ্তকথা ব্যক্ত করিবা শাহানুর নিজে নিজে “লজ্জিত হইয়াছেন। তার জন্য 


কৈফিয়ৎ দিয়াছেন £ 
পরার লাগি মারফত পড়ি কেনে হৈলু বক্তা, 


শরাবালাষ (২) শুনিয়া মোরে কৈবা নিষ্ঠুর কথা ৷ 
মারীফতের ফকীর আমি গুনাহ রিয়াত চাই, 
শরীয়ত ছালাম করি আমার বড় ভাই । 
মারীফতের কথা মুই কৈলু পরচার 
৷ সবানে রিষাত কর গোনাহ ষে আমার । 
মারফতেব উৎপত্তি । 


It is well known that the ৪018 amongst Mubhamedans 
who became converts from Budhism, have retained the 





(১) মাতে মাতে--কধাধ কথায় । 
(২) শবীয়তের লোক £ সংসারী । 


En 
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লেল পতল এতা ততত ত ৬০৮১৬ ৯৮৯৬ জালে ০ পপ অত ৩৯ 


Philosophy of their original creed veneered with faith in 
& persotal God enjoined by Islam—P. 26., Introduction, 
Vange. Sahitya paricheya by Dinesh Sen—লেন পুলের 'পদাস্ক 
অন্সরণ করিয়া দীনেশ বাবু যে এই মত প্রকাশ করিষাছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 
লেন পুল ফার্সী ভাষাৰ পারদর্শী ছিলেন। তিনি মারফতের বাস্থিক আবরণ 
দেখিষাছিলেন পরদার বাহির হইতে চলিষা আসিয়াছেন -ভিতরের খাস কামরায় 
প্রবেশ করেন নাই। তিনি কেন শিক্ষিত মুসলমানের কয়জন সে বিষয় জানে ৷ 
এই আধাঘ্ববাদ ইসলামের মজ্জাগত জিনিষ । ইসলাম যেমন বুদ্ধধৰ্ম্ম হইতে গৃহীত 
সহে এই আধ্যাত্মবাদ ও বৃদ্ধধৰ্ম্ম এসুত নয় । ইসলাম প্রচারের সময পারশ্ত দেশের 
রক্ত বিন্দুতে বুদ্ধধন্মের ক্ষীণাভাস পরিলক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু পৌত্তলিক আরবে 
তাহার লেশ মাত্র ছিল না । ইসলামের শরীয়ত যিনি প্রচার করিবাছিলেন সেই 
মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদই মারফতের বীজ রোপন কবিরাছিলেন। কাল ও 
পাত্রভেনে পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিতে পারে কিন্ত মূল হারার নাই। শাহানূর 
মারফতের ইতিহাস দিয়াছেন,-- | 


অনিতা রী হৈলা, 
আদম ছফীর বালক শুন নূর নবী হৈলা ৷ 
নূর নবীর বালক শুন মৌলা আলী হৈলা, 
মৌলা আলীর বালক শুন হাছন বছরী হৈল| । 


হাছন বছৰী বিখ্যাত দরবেশ ছিলেন। হজরত আলী বা হাছন বছরী যে 
বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত ছিলেন না তাহ! সকলেই জানে । সুতরাং বাঙ্গালা দেশের বৌদ্ধ 
তান্ত্ৰিকবাদ, বা বৈষ্ণব ধর্মের সহজিয়া মত হইতে মারফত বাদ গৃহীত হইতে 
পাবে না। তবে বাঙ্গালা দেশে আসিয়া বাঙ্গালী ফকীরের গানে রাঁধারুষ্ণের নাম 
প্রেমেব প্রতীক কপে বাবস্কত হইতেছে ৷ কিন্তু রাঁধা-কৃষ্ গানের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ভাবেব মধো নয । হয়ত এই ব্লাধাক্ষ্ণ নাম শুনিয়া দীনেশ বাবু ভুল করিরা- 
ছিলেন-_-তিনি তান্ত্রিকতার আভাষ দিরাছিলেন। কেবল নিয়ম কানুন আর 


অনুষ্ঠান লইয়া ধৰ্ম্ম চলে ন! । ইসলামের সমাজ ধর্মের নাম শরীয়ত এবং গূঢ় তব্রের 
নাম মারস্ষত ৷ 


১৬ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা 
“নূর নছিয়তের” লোকশিক্ষাঁ_ 

নছিহত শব্দের অর্থ উপদেশ । নুর নছিরত অর্থ সৈয়দ শাহানূরের উপদেশাবলি। 
“নুর নছিয়তে” শাহানূর নানা কথায় অবতারণা করিয়া স্বীয় মনকে সংযত এবং 
সঙ্গে সঙ্গে মারফতের মাহাত্মা ঘোষণা করিয়া লোক শিক্ষার জন্য ওয়াস পাইয়াছেন। 
তবে ব্যাপক ভাবে 'লোকশিক্ষা” পয়ারে রচনা | এই অংশ হইতে 
শীহনটের পল্লী জীবনের নিখু"ত ছবি আঁকা. যায়। সির্দেটের গ্রাম্য কথার শাহানূর 
কতক সামাজিক আচারের উল্লেখ ' করিয়াছেন । সেইগুলি ইসলাম ধৰ্ম্ম সম্মত 
নহে; কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশে তাহা প্রচলিত ছিল। এখন সেই সেই আচার 
সিলেটে কদাচিত দৃষ্ট হয়। শত বৎসর পূর্বের শ্রীহট্টের সামাজিক ইতিহাস 
রচনায় নূর নছিয়ত বিশেষ কাজে আসিবে | চলতি কথা ধরিয়া ধরিয়া শাহানুর 


লিখিয়াছেন,_ 
আর এক কথা কহি শুন দিয়া মন, 


কিরষি করিবার কথা কহি বিবরণ । 
চান্দের বাইশ দিনে বিছুত(১) করিব, 
আমৈশার দিনে জালা(২) জমিনে না দিব । 


ক ফু | 
গাইয়ে বলদে হাল চাষ না করিও, 
মুড়িয়া(৩) পুরানো লাঙ্গলে মাটি না খু'ড়িও । 


মাথে কুণ্ডুলি দিয়া চাষ করিব, 

ফান্তনে পূবে পছিমে হাল না জুড়িব ৷ 

চৈত্র মাসে উত্তরে দক্ষিণে চাষ,-- | 

বড ফজল চাষ মনে কবি হাল চাষ ৷ 

বিছুত করি ঘরে আইলে মিঠা চাউলা(৪) খাইব, 


(১) বিছুত_বৎ্সরের প্রথম বীজ্ব বপন করার বিশিষ্ট নাম । 
(২) জালা-__অঙ্কুরোদগত বীজ । 

(৩1 সুড়িযা--অধিক দিন ব্যবহারে যাহা ভূতা হইয়া গিয়াছে । 
(৪) মিঠা চাউলা-_গুড় দিয়া চাউল ধাওয়া। 
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চারি ঘড়ি উদ্ননে €) শনি মঙ্গল বারে চাষিব | 


বিছুত করার পর বাড়ীতে আসিষ!;-- 
লাঙ্গল জোয়াল চাষের পাজৈন(৬) ছাঁমনে রাখিব, 
জাগা ছাফ করিয়া পছিম মুখে বইব। 
পছিম মুখে বইয়া তবে ফাতিহা(১) পড়িব, 
ঘাট থৈয়া ঘাটে বেয়া সিন্নি থাইব। 


বাড়ী ঘর করা । 


কাতি আগন ফান্তন মাসের চান্দে ঘর, 

বুধ বিরসৈত শুকুর বারে বানাইব বাসর। 

মেই হাতে ঘর ফরিব এই হাতে পুকুর দিব, 

এই হাতে বাড়ীর খাল কাটব। 

ইহা ছাড়া চান্দের জুগুনী চান্দ তারিখের এক এক দিনেব এক এক নছল 

( প্রকৃতি ), সাতবাব ও বারের প্ৰকৃতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন ৷ 
গ্রাম্য বৃদ্ধ মুসলমান এই সকলের কথা ভুলিয়া এখনও বলে--“ভাব নাই--আচার 
নাই--লোক সুখী হইবে কিরূপ ?” 


শীহানুরের কবিত্ব। 


শাহানুব কষ্ট কবি ছিলেন না, তিনি জন্মকবি ছিলেন। তিমি কাবা জগতের 
মণি মুক্তা আহরণ করেন নাই, কবিতার ছন্দ বা ব্যাকরণ সুত্র তাহার মুখস্থ ছিল 
না। তিনি সমালোচনার ভয়ে প্রতি ছত্ৰে সতর্ক হইয়া লেখেন নাই। তাহার 
সমালোচনা করিবার লোক ছিল না। তিনি যাহা গাহিতেন শিষ্যগণ তাহাই অমূলা 
সম্পদ মনে করিরা আয়ত্ব করিত। ভাববেশে বিভোর হইয়া মনেব উচ্ছ্বাসে গান 





(৫) উদ্নে- উঠার পরে। 

(৬) পাজৈন--কঞ্চি। 

[১] ফাতেষহা--0])60{19 verse of the Holy Koran. 
ফাতেহা পড়া বিশিষ্ট রকমে হইত । 


১৮ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 
গাহিতেন ইহাই তাহার কবিতা । অকর্ষিত মনোরাজ্যের প্রকৃতি দন্ত শব্দের 
যোজনা এমন ভাবে হইয়াছে যে নূর নছিরতকে একখানা উচ্চ স্তরের গ্রন্থ বলিলে 
অত্যুক্তি হর না। ২র্সিলেটী বাংলায় এন গ্রন্থ আর রচিত হর নাই । ভবিষ্যতে 
শাহানূর নিশ্চয় বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া আদর পাইসেন। 
তনের মধ্যে মন আছে এই বর্ণনা দিতে কবি লিখিয়াছেন,-- 
কাজল কোঠা ঘরের মাঝে বৈছৈন কোন জন. 
দীল দরিয়ার মাঝে বসি খেলে অনুক্ষণ | 
ভাব ও শব্দ যোজনা চমৎকার হইয়াছে । 
দরিয়া পড়িলাম আমি মানিক পাইবার আশে, 
পাইয়া হারিলাম মানিক আপন করম দোষে । 
তণ্ডিদাস বলিয়াছেন,_ 
নগর বসালেন, সাগর সে'চিলাম মানিক পাবার আশে, 
সাগর শুকাল, মানিক লুকাল, অভাগী করম দোষে । 
চগ্ডিদাস সাগর সেচিয়াছেন। শাহানুর বাস্তব তাবে সাগরে পড়িয়াছেন। 
চত্ডিদাস মানিক চোখে দেখিশেন ন|--মানিক লুকাইব্। গেল। ইহা তাহার ভাগ্য 
দৌষ। কিন্তু শাহানূর মানিক পাইলেন ; কিন্তু না পাওযার ধন পাইয়! তিনি 
হারাইয়া ফেলিলেন। চগ্ডিদাসের ব্যর্থতা হইতে শাহানুরেব ব্যর্থতা তীব্রতর । 
এখানে শাহানূরের কবিত্ব চমৎকার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে ৷ 
শাহানূর লিখিরাছেন ৷-- 
দরিয়ার পারে পারে ডাকি বারে বার, 
খেওয়ানীয়ে না করে পার মুই বে গোঁনাগ।র ; 
নাও নাই বৈঠা নাই, জানি না সাতার। 
ইহার সহিত তুলনা করুন, -- 
আতর সঞ্চিত নাই বঞ্চিত সাঁতাবে 
মানসে মনন যেতে পয়োঃনিধি পারে । 
( কৃষ্ণচন্দ্ৰ মজুমদার ) 
দেখিবেন শিক্ষাহীন গ্রামা কবির, “নাও নাই, বৈঠা নাই, জানি না সাতার” 
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ইহার প্রত্যেকটা শব্দ পাণে বাঞ্জে। এক নূতন ভাবের উদ্রেক করে। 
চগ্ডিনাস বলিয়াছেন,- 
শুন গো সঙ্জনী আমারি বাত। 
গীরিতি করবি সুজন সাথ ॥ 
শাহানুর এই কথাটাই বলিয়াছেন, 
সুজনে সুজনের সাথে পীরিতি বদি কবে; 
পীরিতি না ছাড়ে তা’রার ডুবিলে সাগরে । 
শাহানুর বলিয়াছেন 
লীলার রূপ চাইতে গেলু ভুলিয়া আইলু রঙ্গে । 
কিকপ দেখিলু আমি কে যাইব মোর সঙ্গে ৷ 
চণ্ডিরাস গাহিয়াছেন,--- , 
কিরূপ দেখিলু সেই কদম্বের তলে, 
লখিতে নারি রূপ নয়নের জলে । 
শাহানুর বলিতেছেন আমি যে কপ দেখিয়া আসিয়াছি তাহা ভাঁষাষ ব্যক্ত 
করিতে পারিন ন৷--কেহ আমার সঙ্গে গেলে দেখাইতে পারিতাঁম । 
চণ্ডিদাসের, 
| “নাম ধরিয়া বাজায় বাশী”। 
শাহানূরে কথাষ ফুটিয়াছে -- 
বাশীটি লইয়া কান্ত বৈছে কদম ডালে, 
লীলুয়া বাতাসে বাঁশী রাধা রাধ| বোলে। 
শাহানুর হইতে এইরূপ তুলনা ও সামঞ্জস্ত মূলক পুঙ ক্রি আরও অনেক উদ্ধৃত 
করা বাইতে পারে। শাহানূব যে ভাব ও ভাষায় কাহাবও অনুকরণ করিয়! 
লিখিয়াছেন তাহা নহে। স্বভাব কবি মাত্রেই ভাবের পুনরুক্তি হইয়া থাকে৷ 
নূর নছিয়ত সম্বন্ধে আর অধিক না লিখিয়া উপসংহার করা উচিত। উপসংহারে 
এই মাত্র বলিলে যথেষ্ঠ হইবে বে ন্র নছিয়ত প্রথম শ্রেণীর মৌলিক গ্রন্থ । 


এ, জব্বার । 


তন্ত্রমতে স্বষ্টিতত্্ব। 


স্থষ্ট |ইখিল জগদিদং সদসৎস্বরূপম্‌ 
শক্যথয়! ৱ্ৰিগুণয়া পরিপাতি বিশ্বম্‌। 
সংহৃত্য কল্পসমরে রমতে তত্রৈকা 
তাং সৰ্ব্ববিশ্বজননীং মনসা ম্মরাষি ॥ 
যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ধাহাকে অবলম্বন করিরা এই জগৎ থাকে 
এবং কলের শেষে যাহাতে এই জগৎ আনন্দে বিলীন হইবে, আমি এই সকল বিশ্বের 
মা মহামায়াকে প্রণাম করি । 
মহাযোগী মহাদেব পার্বতীকে বলিলেন, হে পার্ধতি ! বে উপায়ে জগত সৃষ্ট 
হইয়াছে তাহা! আমি বর্ণনা করিতেছি । গুণের আলয় ও গুণের অতীত, স্তুতি ও 
নিন্দা বঞ্জিত, আকারহীন, শাশ্বত, রোগ ও শোক প্রভৃতি বঞ্তিতা শক্তিই স্বয়ং 
উৎপত্তির কারণ ৷ তারপর আমি ব্রহ্ধাগুগুলির উৎপত্তির রূপ ধলিতেছি। প্রথম 
আকাশ হইতে বাধু, বায়ু হইতে সূধ্য, হ্যা হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, এই 
পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূত হইতে ব্ৰহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে । 
শৃণুদেবী পরং তত্লং বর্ণাতীতাঞ্চ বৈথরীম ৷ 
গুণালযাং গুণাতীতাং স্তুতি নিন্দাদি বঙ্জিতাঁম্‌। 
আকার-রহিতাং নিত্যাং রোগ শোকাদি বৰ্জ্জিতাম্‌ । 
পূজ| যোগঞ্চ দেবেশি স্বয়মুৎপত্তি-কারণম ॥ 
যেন রূপেণ ব্রহ্মাণ্ডা জাতে শৃণুতৎ শিবে | 
আকাশাজ্জার়তে বাুর্বাঘ়োরুৎপদ্ভতে মহী ৷ 
পঞ্চতৃতেষু ব্ৰদাণ্ডা ভবেষঃ পর্বতাত্বজে ৷৷ নির্ধাণ তন্ত্ৰ ৷ 
এক অনাদ্নি মূলশক্তি হইতে জগৎ স্থষ্টি হইয়াছে । কেনোপনিষদে বলা হইয়াছে 
ইন্দ্ৰ, অগ্নি ও বায়ু যে শক্তি ধারণ করেন তাহাও তাহাদের নিজস্ব নহে. অন্তের 
নিকট হইতে ধার করা শক্তি। ব্ৰহ্মাণ্ডে একটা শক্তি জগৎ রূপে বিকাশ হওষার 
জন্য সর্বদা প্রস্তুত । তন্ত্ৰশাস্ত্ৰ প্রকৃতির এই গূঢ় তত্বকেকপুরকুন্দেন্দুধৰল, নিশ্কিয়-_ 


ট্রীহট্র সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ২১ 


শব+ৎ (হিরণাগত্ত ) শিবকে চিৎ বলিয়াছেন। আর এক শক্তিরূপা চিরচঞ্চলা, 
নৃত্যোন্লাস-বিহ্বলা শবহৃদে দণ্ডাবসানা কালীকে শক্তি বঙ্গিয়াছেন। সতালোকবপ 
নিত্যধামে মহাঁকালী মহারুদ্রের সহিত আলিঙ্গন ভাবে অবস্থিতা। খোসার আবরণে 
বানের ( চণকের ) ছুই অংশ ( দল ) বেখ্প পরস্পব জোড়া ( সংবদ্ধ ) সেবপ চৰ 
স্থষ্য এবং অগ্নির সমষ্টিকপিনী জোতিৰ্ম্ময়ী অনাদি পুরুষের সহিত সংযুক্তা অনাপ্তা- 
শক্তি নিজ আ-রণ মাৰ্বাদ্বারা আবৃত । 
সত্যলোকে মহাকালী মহারুদ্রেণ সংপুটা । 
চণকাকার-বিস্তারা চন্দর-সুর্ধ্যাগ্রি-কপিনী ॥ 
অনাদি পুরুষোদ্‌ যুক্তা তদং*1 জীব সংজ্ঞকাঃ । 
জলদগ্গে যথা দেবি স্ফ্রত্তি বিস্ফুলিঙ্নকাঃ ॥ 
= নিৰ্ব্বীণতন্ত্ৰ । 
বেদান্তেও সদাশিবকে পরমেশ্বর এবং শক্তিকে মায়া বলা হইয়াছে । এক 
চৈতন্ত এই শক্তির খেলাটাকে প্রকাশ করিতেছেন। শক্তি চৈতন্তের মত প্রকাশ 
রূপ নহে বলিয়াই মহাসেঘপ্রভা ঘোরা কালী। এই তর্ককেই তিন্ন ভিন্ন দর্শনে 
পুরুষ প্রক্কৃতি, ঈখরমার়! ও শিবশক্তি ইত্যাদি বলা হইয়াছে । বেদে অদিতি ও 
দক্ষের কথায় ( গল্পে ) এই ভাব আছে। অদ্বৈতবাঁদীর! চিন্ময় পদার্থকে দ্রষ্টারূপে 
স্থাপন করিয়া তাহারই আশ্রষে এই বিশ্বস্থষ্টি চলিতেছে বলিয়া জগন্থ্যাপারের 
মীমাংসা করিয়াছেন। সাংখাকার এই দ্ৰষ্টাকে পুরুষ এবং বিশ্বলীলাকে প্রকৃতি 
বলিয়াছেন। প্রকৃতির বিকার দ্বারা সমস্ত ব্ৰদ্মাণ্ডের স্থষ্টি এবং প্রকতিই আদি 
কারণ। শ্রুতিও প্ররুতির কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন। রাম তাপনী উপনিষদে 
রাম সীতাঁকে প্রকৃতি পুরুষ বলা হইয়াছে । শ্রীরামের সান্নিধ্য বশতঃ আনন্দের 
হেতুভুতা, সৃষ্টি, দ্বিতি, ও প্রলয়েব কারণ, সীতাই মুল প্রকৃতি ব্রহ্ধবাঁদিগণের 
মতে প্রণবের সহিত ভেনরহিতা! সীতাই মূল প্রকৃতি। 
শ্ররাম সানিধ্যবশাজ্জগদানন্দ দায়িনী । 


উৎপত্তি, স্থিতি, সংহারকাবিণী সর্ব-দেহিনাম ৷ 
সীতা ভবতি জ্ঞেয়| মুল-প্রকৃতি-সংক্তিত। ॥ 


প্রণবত্বাৎ প্রকৃতিরিতি বদস্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ৷৷ 
2306০98 


হর জল ও ১প৯প২প৯িপ৯৫৯প এপস পির পপ ০৯ প্লিস পিপিপি পপ্প ভকতৰ পম লন পিটিশ পপ পট ২, ৫৭৯৬ ৫৯৮০ 


শ্রীমস্াগবতে ব্ৰহ্মকে উপাদান রূপা প্রকৃতি, আধারবপ পরমপুবষ এবং তাহার 
অভিব্যপ্জক কাল এই তিনভাগে বিভক্ত বলা হইয়াছে ৷ 
প্রকৃতির্ধাস্তোপাদাননাধাবঃ পুরুষ: পরঃ | 
সতোহ'ভ বাপ্সকঃ কালো ব্রঙ্গ তজ্িত্রথং ত্বহং ॥ 
উন্ধবের প্রতি ভগবান, শ্রীমন্তাগবত । 
মহৰ্ষি বাদরায়ণ এ্মন্তীগবতে যোগমায়ার সহিত শ্রীকৃষ্ণের এক জ্যোৎনা- 
পুলকিত শারদ রাত্রিতে ক্রীড়া প্রসঙ্গ বর্ণনা কৰিষাছেন। | 
ভগবান্‌ পিতা রাত্রীঃ শারোদৎকফুর-মল্লিকাঃ ৷ 
বীক্ষ্য রক্ত মনশ্চক্রে ষোগমায়ামুপাশ্ৰিতঃ ॥ 
গীতার ও গুরুতিকে বিশ্বস্থষ্টিব কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 
ময়াধাক্ষেণ প্রকৃতি: সুয়তে সচরাঁচরম্‌ । 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবৰ্ত্ততে ॥ ( গীতা ) 
দুর্গাপূজার বেদ মার্কেণ্ডেয় চণ্ডীতেও প্রকৃতির কর্তৃত্ব বিস্তাবিতরপে বর্ণনা করা 
হইরাছে। 
নিত্যেব মা জগন্ম,ৰঠিস্তয়| সর্বমিদংততম্‌ 
- চত্তী-_ 
এষ প্র্কৃতিই তন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী । তাস্তরিকেব আরাধ্যা মহাশক্তি ভগবতী 
পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুইয়ের সমষ্টি একত্বভাব । বেদ, পুরাণ এবং অন্থান্ত ধৰ্ম্মমতে 
এই সৃষ্টি রহস্ত নানা সঙ্কেতে জনসাধাবণকে বুঝাইবার চেষ্টা হইযাছে। বেদান্তে 
বাহা মায়াবাদ, সাত্খো তাহা প্ররুতিবাদ এবং প্রকৃতিবাদ হইতে শক্তিবাদের 
উৎপত্তি। শাক্ত-মত-চন্দ্রিকায় লিখা আছে ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতি 
সকল দেবতাব মূল শক্তি। শক্তি ভিন্ন কেহ নিজ অস্তিত্ব বক্ষা করিতে পারেন 
না। শক্তিকেই সর্ধপ্রধান বলিস! ধরিবা নিতে হইবে ৷ 
শক্তির! শিবঃশক্তি শক্তিব্বিষ্ণুশ্চ বাঁসবঃ ৷ 
অন্থোচ বহবঃ দেবাঃ শক্তিমূলাঃ প্রকীন্তিতাঃ ॥ 
শক্তিং বিনা যতোহোষাম্‌ সামর্থ: প্রকীর্তিতম্‌। 
অতন্তেভ্যঃ প্রধানং হি শক্তিং বিদ্ধি মহামতে ৷৷ 


তন্তরমতে সুষ্টিতত্ব ২৩ 


পপি অলস ইস পাপ ৩৯ পা লা লি = 


নির্বাণ তন্তমতে শক্তিতত্ব না জানিলে মুক্ত হইতে পারে না। 
শক্তি জ্ঞানং বিনা দেবি মুক্তির্থাস্তার কল্পতে। 
বিভিন্নশক্তি একই মূলীভূত শক্তির অংশ ৷ আবরসির সম্মুখে কু্য যেমন 
অনেক বলিধা মনে হয় সেইরূপ এক শক্তিকেই ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া! ধারণা জন্মে। 
ঘরেব ভিতবকার আকাশ, জলেব মধ্যের আকাশ এবং সহা আকাশ, বহু নামভেদ 
হইলেও বেন্নি এক, সেইরূপ বিশ্বের সমন্তশক্তি একমহাশক্তির বিকাশ । 
ভিদ্চতে সা কতিবিধা সুধ্যো দর্পণ সন্নিধৌ। 
আকাশ ভিগ্ততে বাদৃক ঘটস্থাদিস্তথাচ সা ৷ 
একৈ বহি মহাবিষ্া নাম মাত্রং পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ 
- ব্ৰহ্মাণ্ড তপ্ৰ-_ 
পদাৰ্থ বিজ্ঞান বলে সমস্ত জগতের মুণীভৃত কারণ একই বস্তু এবং বহুব মধ্যে 
একত্ব গুক্কৃতির নিয়ম। বস্তু, গতি এবং শক্তি বথার্থ নহে, ইহা একই সত্যের 
প্রতীকৃ। 
“Matter, motion and force are not the reality, but the 
symbols of reality*—Herbert spencer. 


বিভিন্ন শক্তি একই মূলীভূত শক্তির অংশ | মনোবিজ্ঞান বলে বহুধা বিভক্ত 
মনোবুত্তি একই মনোজোতির বিকাশ । বেদে এবং উপনিষদে আমরা একই 
ব্ৰহ্ম ঘা সত্যের ধারণা পাই । জেন্দবেস্তা (29009 ৮০১০০), বাইবেল ও 
কোরাণে আমরা দুইটি স্পিরিটস্‌ (১271৮) পাই ভগবান্‌ এবং শয়তান। 
তন্ত্রের মতে £ক্কৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি ও লয়। বৃদ্ধঃদ্‌ যেমন জল হইতে 
জন্মিষা জলেই বিলীন্‌ হর, সেবপ প্রকৃতি হইতে সমস্ত জন্মে ও লয় হয়। 
প্রকৃত্যা জাযতে পুংসাং প্রক্কৃত্যা স্বজ্যতে জগৎ । 
তোরাতু বুদ্ধ,দং দেবি তোষে বিলীয়তে ॥ 
--নির্ববাণ তন্ত্ৰ | 
এই প্রকৃতি স্ত্রীও নন, পুরুষ ও নন ৷ 
নেয্নং যোধিম্ন চ পুমান ন যণ্ডো ন জড়ঃস্থৃতঃ | 
সৃষ্টির পূৰ্ব্বে চন্দ্ৰ, সূর্য্য, অগ্নি, তাবা, রাত্রি, দিন ছিল ন! । 


৪২ তন্থমতে স্থষ্টিতত্ব 
দিগ-দিগন্তের কোন নির্ণয় ছিল ন।। ব্ৰাহ্মণ্ড তখন শব্দ, স্পৰ্শাদি রহিত 
অন্থতেজে! বিবজ্জিত অদ্ধকারময় ছিল । তখন প্রতি প্রতিপাদিত একমাত্র নিত্য 
ব্ৰহ্ম সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ! প্রক্কৃতিই ছিলেন। 
আসী জ্জগদিদং পূর্ববমনর্ক শশি তারকম্‌। 
অহোরাত্রাদি রহি তমগ্রিকমদিজ্ুখম । 
শব স্পর্শাদি রহিত মনাতেজোবিবঞ্জিতম ।৪৬৷ 
তৎসদ্‌ ব্ৰহ্মেতি বৎ ক্রুতা সদেকং প্রতি পাগ্চতে। 
স্থিতা প্রকৃতিরেবা সা সচ্চিদানন্ন বিগ্রহা ॥৪৭৷৷ 
- মহা ভাগবত ( দ্বিতীঘ অধ্যায় )। 
সাঙ্থা বাহাকে চিন্মঘ পুরুষ বলেন তাঁহাকেই আবার চৈতন্য ভাবরহিতা 
জগৎকত্রী বলিরা স্বীকার করেন । 
সাঙ্খা। বদস্তি পুরুষ* প্ৰকৃতিঞ্চ যাং তাম, | 
চৈতন্ত-ভাব-রহিতাম্‌ জগতশ্চ কর্ত্রীম্‌॥ 
প্রপঞ্চসাবে লিখা আছে মহাশক্তি কুগুলিনী জীবের মুলাঁধারে অনৱ-সঙ্গীতবৎ = 
গুন্‌ গুন্‌ ধ্বনি করিতেছেন । 
তামেতাং কুগুলীত্যেকে সন্তোহাদ্তয়নাং বিদু ৷ 
সা রৌতি সততং দেবী ভূঙ্গীসঙ্গীতধ্বনিকম্‌ ॥ 
মানুষের জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধে তন্ত্রের মত এই বে মানুষ কর্ম্মাহুসারে স্বৰ্গ নরকাদি 
ভোগ করে । জলৌকা যেমন এক ঘাস হইতে অন্তু ঘাসে বায়, সেই প্রকাৰ জীবও 
এক শরীব হইতে অন্য শরীবে বায় । 
ইহ বৎ ক্ৰিয়তে কৰ্ম্ম তৎ পরোত্রোপভুজ্যতে । 
জীবলন্তুণ জলৌকেব দেহানদেহাত্তরং ব্রজেৎ ॥ 
৷ নির্বাণ তন্ত্ৰ | 
জীব জন্মগ্ৰহণের পবে মায়ামুগ্ধ হইয়া গর্তৃবাস বাতনা ভুলিয়া বায়। 
ততো বন্মায়বা সগ্নস্তানি ছুঃখানি বিস্মৃতঃ ৷ 
ভগবতী গীতা, সপ্তদশ অধ্যাষ, 
-ভলাজর তত্ব 


২০৩ ৯৮৩ ০৯৯ ৯৫৯ তত ০৮৬২০ পিসি তত তপ এপল তদ জত৬৮২ ৮ ৯৯ ৯৫৯ পপ প্পাস্পিপসাসসিসিসি সি িসপিস্পসপিসা সা পা 


এই মায়া সংসার বন্ধনের হেতু এবং মামুষের স্ুধের কারণ। সুখের - সংশ্রব 
হেতুই আত্মীফতা ও.গৃহাশ্রম | সন্ন্যাস .দুৰ্বলের আশ্রর ও আশ্রম । বীর ‘না 
হইলে বথার্থ গৃহস্থ হওয়া যায় না গৃহস্থ হইবা অনাসক্ত ভাবে খুব ভাল করিরাই 
জীবন যাত্রা উপভোগের কথাই তন্ত্র উপদেশ ! মনের স্থথই সুখ, স্নী পুত্রাদি 
ভেদ গৌণ ৷ ভাবতীয় কালচারে আমরা এই :উপদেশই দেখি। কুমারসম্ভবে 
কুমার জন্মকপ শুতের পূর্বেই মনের দিক হইতে তৃষ্ণাক্ষন দেখিতে পাই । বঘুবংশে 
রদুর জন্মের পূর্বেই ব্রতচারণী সুদক্ষিণা এবং ব্রতী দিলীপের আচরণ দেখি। 

“আসক্তঃস্থখমন্বভূত ।” রর: 

বৌদ্ধ সাহিত্যে রাজা মিলিন্দ ও ভিক্ষু নাগসেনের প্রস্তাবে এইভাবই ব্যক্ত 
হইযাছে। ভারতের সাধনার সর্বত্র দেখা যায় ভোগেচ্ছাব ক্ষয় না হইলে 
মঙ্গলকে পাওয়া বায় না। মনের দিক হইতে তৃষ্ণার বিলীন্‌ হইলেই মুক্তি। 
বৌদ্ধ সাহিতো এই তৃষ্ণাকে মৃত্যু ( মার.) বলা হুইয়াছে। সমুদ্রের ধেমন শেষ 
নাই, কামেবও সেবপ শেষ নাই। 

কামঃ সমুদ্রমাবিবেশ । --বেপ-- 

মঙ্গলকে পাঁওযার এত বড় শত্ৰু আর নাই। ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বাসনা মানুষকে 
নিজের কথাই ভাবায। ইহাতে পরিণাম বিবেচনা নাই । বাসনাকে . প্রেয়স্কর 
হইতে শ্রেরস্করে উন্নীত করিতে পারিলেই নিজের অম্থোর এবং সকলের শুভ 
হয়। 

তত্ত্ৰমতে মবণেব সময় বাবুস্বরূপ মায়াদেহ হয়। এই মায়াদেহ আকাশে 
নিরাশ্রয় ভাবে থাকে। পিগুণান দ্বারা বায়ু স্থির হইয়া সুক্ম দেহ হয় এবং 


বমপুরে গিয়া বিচারের পব মোক্ষ কিম্বা উত্তম বা অধম শরীর লাভ রুরে | 
মায়াদেহ পরেশানি বায়ুরূপেন চান্তথা ৷৷ 
বাষু রূপো বতো৷ দেহ আকাশস্থো নিরাশ্রয়ঃ। 
ততশ্চ পিগুদানেন বায়ুঃ স্থিরতরো ভবেৎ ৷৷ 
_ নির্বাণ তন্ত্র | 
তন্ত্কারবা বলেন বৃহৎ ব্ৰহ্মাণ্ডের বিনাশ হইলে একদিন সকলেরই মুক্তি হইবে । 
বৃহৎ ব্ৰহ্মাণ্ড নাশেতু সর্ধ-মোক্গং সদাশিব। 


প্রীপুজিন বিহারী ভট্টাচার্য্য কাব্যতীৰ্থ এম্‌-এ ৷ 


জারি কৰি দিন ভৰানন্দ 
( আমার নিবেদন ) 

২য় বর্ষের (মাঘ ১৩3৪ বাং) ৪ৰ্থ সংখ্য! “জীহট সাহিতা পরিষদ পত্রিকার,” 
্্রীহট্রের নাগরী সাহিত্য”(কড়িনামা) প্রবন্ধাংশের শেষে (ফুটনোটে) পরিষদ পত্রিকার 
পাঠক মণ্ডলীকে জানাইরাছিলাম বে, ১৩৪৫ বাংলার বৈশাখ সংখ্যা পত্রিকার শ্ৰদ্ধেয় 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্তাবিনোদ্ব এম,এ মহাশয়ের লিখিত “দিন ভবানন্দ” প্রবন্ধের 
উত্তর দিতে প্রয়াস পাইব। এর পর আমি ভবানন্দ বিষরের তথ্য জানিবার 
অঁনুসন্ধানে ছিলাম এবংতাহারজন্স্থান। স্বশুরালয়, মৃতাতূমির সন্ধানও পাইরাছিলাম। 
কিন্তু ফান্তুন মাসে আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপ হওরার ও চৈত্র মাসে পরিবার মধ্যে 
২৷৩জ্রন লোক পীড়িত হইয়া পড়ায়,আমার অনুসন্ধান কাধ্য পূর্ণতা লাভ করে নাই! 
এজন্য বৈশাখ সংখ্যা কাগজে এ বিষয়ে কিছু লিখিতে পার! গেলনা । অতএব পাঠক 
মণ্ডলীকে জ্ঞাপন করিতেছি যে আগামী শ্রাবন সংখা পত্রিকা, আনাব জানা মতে 


ভবানন্দের তথ্য ও বিষ্ভাবিনোদ মহাশয়ের প্রবন্ধের সমালে।চন। প্রকাশ করিবার 
প্রয়াস পাইব। 


এম; ১ হোসেন 
“ অপ্রকাশিত াগরী পুস্তক। ” 
(আলোচনা) 


উল্লিখিত সমালোচনার লেখক বিজ্ঞবর মৌলবী আব্দ,ল জব্বার বি,এ, সাহেবের 
লেখনি মুখে আমার মত নগণ্য সাহিত্য-সেবা-প্রাঁসী বাক্তির সম্পর্কে যাহা প্রাণবন্ত 
ভাষার প্রকাশ পাইয়াছে, তজ্জন্ত আমি কৃতজ্ঞ আছি এবং পূর্ণান্তঃকরণে তাহাকে 
ধন্যবাদ জানাইয়া একটী কথার প্রতি মৌলবী সাহেবের দৃষ্টি আর্ক্ণ করিতেছি । 
তিনি লিখিয়াছেন যে “হাতের লিখা নাগরীকে দেও বাঁ দেবনাগরী বলে ৷” 
ইহা ঠিক নহে । হাতের লিখা হউক আব ছাপাই হউক নাঁগরী নাগরীই ; ইহা 
দেও বা দেবনাঁগরী নহে। মাড়োধারী ভদ্রুলোকেরা যে নাগরীতে লিখা পড়া করেন 
তাহাই দেওনাগরী বলিয়া জানা যায়। সংস্কৃত ভাষা ব্রেবনাগরী অক্ষরে লিখিত 
হব। হাতের লিখা ও ছাপার লিখার সকল ভাষার অক্ষরেই কিঞ্চিৎ বৈষম্য দৃষ্ট 
হয়। হম্তলিখিত পুথিগুলি বহু প্রাচীন, তখনকার দিনে বর্তমান কাল হইতে অক্ষর 
কম ছিল। এর পর গঠনের কিঞ্চিত সংস্কার হইয়া যুক্ত বৰ্ণাদি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে ৷ 
বার হিতে হস্তলিখিত অক্ষব কম হস্তলিখিত 

নাগরী দ্বেবনাগরী নহে সিলেট নাগরীই বটে । 
এম, আশরাফ. হোসেন 


পরিষদীয় 


বিৰ ৰা 


১৩৪৫ বাংলার সঙ্গে সঙ্গে হট-সাহিতা-পরিষদের চতুৰ্থ বসব আরম্ভ হইল। 
বিগত বৎসরেব উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে সৰ্ব্ব প্রথম আমরা দুইটি দানের কথা উল্লেখ 
করিব--একটি মৈমনসিংহ গৌরাপুরেব জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রার চৌধুরী 
মহাশরেব নিকট হইতে পবিষদের গৃহাদির জন্য পাঁচশত টাকা ; অন্তটি, পরিষদের 
অন্ততম সত্য, বর্তমানে অন্যতম সহকারী সভাপতি, অবসর-প্রাণ্ড জেলা মাজিষ্ট্ৰেট 
শ্রীযুক্ত রায় রমণী মোহন দাস বাহাতুরের নিকট হইতে পাঁচশত টাকা এবং প্রা 
পাঁচশত মুল্যবান্‌_ তন্মধ্যে বহু ছুশ্ত!পা--গ্রন্ {; ২ পরিষদের পক্ষ হইতে 
আদর আন্তরিক কৃতজ্ঞত| নিবেদন কবিতেছি । আশ! করি তাহাদের সদ্বষ্টান্তদ্বারা 
দেশবাসী অনেকের স্সেহ-ৃষ্টি পরিষদের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। আলোচ্য বর্ষে 
পরিষদের জন্তু ডলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৈলাস চন্দ্র তর্কনিধি মহাশবের পুস্তকা- 
গারেব প্রায় তিনশত প্রাচীন গ্রন্থ সংগৃহীত হইযাছে। 

গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে যে ভূমিখণ্ড পাওয়া গিযাঁছে তাহার দলিল ও 
আলোচাবর্ষে সম্পাদিত হইযাছে এবং পরিধদ্‌-গৃহের নিৰ্ম্মাণ-কাধ্যও আরম্ত হইয়াছে। 
বিগত বর্ষে পরিষদের কাৰ্য নিৰ্বাহক সমিতি পুনর্গঠিত হয়। শ্রীহট্ট সাহিতা-পরিষদ্‌ 
The Sylhet Cultural Association এর শীাখার্লপেই প্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
বিগত ২৮ শে মাঘ (১৩৪৪বাংলা ) The Sylhet cultural Association এব 
বাংসরিক অধিবেশন হয় । উক্ত 45980018610 এর সভ্য-মাত্রই সাহিত্য পবিষদের 
সভ্য, এবং শ্রীহট সহরে কেবল-মাত্র সাহিত্য-পরিষদের কোন সভ্য নাই বলিরা, 
অধিকস্ত শ্রীহট সাহিত্য-পরিষদ্‌ উক্ত 8880০918610 এরই শাখা বলির।, 
8৪5০0০18107) এর বাৎসরিক অধিবেশন, সভাস্থ সকলের সন্মতি-ক্রমে শ্রীহট 
সাহিত্য-পরিষদেবও বাৎসরিক অধিবেশন বলয়া গণ্য হয়। পবিষদের সভাপতি 
রার বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমোদ চন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 
কবেন। ইতিপূর্বে শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় মহাঁশধ প্রস্তাব করিয়া পাঠান বে 


২৮ শ্রহট্র সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
The Sylhet Cultural Association ও হট সাইতা-পরিষদ্‌ পৃথকৃভাবে 
না থাকিয়া একীভূত হইয়া যাউক । এই প্ৰস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার নিমিত্ত 
পরিষদ্‌ ও ৯৪৪001881070 এর কাঁধ্য-নির্বাহক সমিতির কতিপয় সভাকে নিয়া 
একটি সাব কমিটি গঠিত হয়। উপরোক্ত সভায় সাব-কমিটির রিপোর্ট পঠিত ও 
বিবেচিত হইয়া স্থির হয় ষে , Association পরিষদের সঙ্গে একীভূত হইবে এবং 
সৰ্ব্সস্মতিক্ৰিমে, নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়; - 
প্]'06 Sylhet Cultural. Association, হট সাহিতা-পরিনদের 
সঙ্গে একীভূত হওয়ায় হট সাহিত্য-পরিদের উদ্দেশ্য.ও কার্য প্রগুলী পরিবন্ধিত 
Eh পরিষদের নিয়লিখিত বিভিন্ন ৱিভাগ স্থাপিত হইল: -- 
(১) সাহিত্য ও সাহিত্যিক গৱেষণা; (২) প্রাচীন এন্;মুম্ৰাদি-সংগ্ৰহ (৩ আলোচনা 
এবং (৪) কলা-ব্ভাগ । ইহাতে স্থিরীকৃত হইল যে 'আলোচনা-বি ভাগে” বে কোন 
ভাষায় আলোচনা হইতে পারিবে । অধিকস্ত, ইহা ও স্থিরীক্ৃত হইপ বে 
প্রয়োজনানুসারে শ্ীহট সাহিত্য:পরিবৃদ্‌ উপবোক্র উদ্দেশ্যাদির পরিবর্ধন করিতে 
পারিবেন ৷” 
সভায় নিম্নলিখিত ভাবে পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি পুনৰ্গঠিত 
হয় $-- , 
সভাপতি £-- (১) বায় বাহাছুব -শ্রীযুক্ত প্রমোদ, চন্দ্ৰ দত্ত, সি, আই, ই, 
সহকারী সভাপতি ₹- (১) পশ্ডিত-শরীঘুক্ত পন্মনাথ ভুষ্টাচাধ্য, , বিদ্ধাৰিনোদ 
(২) >= ৯ অচ্যুত চরণ তত্তুনিধি 
(৩) শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ রায় = 
(৪) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ,রমণী মোহন দাদ 
(৫) * » =» বৈকুণ্ঠ নাথ ভট্টচার্ধ্য 
(৬) শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্ৰ দাস 
(৭) মৌলৰী দেওয়ান আব দুর.রহিম চৌধুরী 
সম্পাদক £_ শ্রীশশিমোহন চক্রবর্তী 
সহকারী সম্পাদক £-- (১) শ্রীযুক্ত নৱেন্দ নাথ ভট্টাচার্য্য (“সাহিত্য ও সাহিত্যিক 
গবেষণা-বিভাগ” ) 
(২) »  উপেন্জ কুমার দত্ত (“প্রাচীন এরস্ব-মুদ্রাদি সংগ্রহ বিভাগ”) 


পরিষদীয় ২৯ 


(৩) শ্রীধুক্ত দীনেশচন্দ্ৰ দত্ত (“আলোচনা-বিভাগ”) 
(৪) > হেমেন্দ্রকুমার রায় (“কল|-বিভাগ") 
সভা £--' (১) খান বাহাদুর দেওয়ান একলিমুর রজা 
(২) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিধন কাব্যতীর্থ 
(৩। শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ দেব 
(৪) » দিগিজ্্নাথ দাস 
(৫) > দিগেন্দ্রন্্র দত্ত ৷ 
(৬) _, কষ্ণবিহাব্বী রা চৌধুরী 
(৭। মৌলবী মক্বুল হোসেন 


ডে 


(৮ শ্রীযুক্ত ধৰ্ম্দাস দত্ত 

(৯! ১ ডাঃ কিশোরীমোহন গুপ্ত 
(১৭) = কুঞ্জনাল দত্ত 

(১১) _, উপেক্রকুমার কর . 
(১২) > সতীশচন্ত্ৰ দাস 


(১৩) * হেমেআ্রনাথ দাস 

বিগত বর্ষে পরিষদের ত্রৈমাসিক পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু 
সভার কাণ্য তেন সন্তোষজনক হয় নাই। মোট তিনটি অধিবেশন হয় 
ত-পূর্বববর্তী বৎসরে ছয়টা হইয়াছিল । আলোচ্যবর্ষের প্রথম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত 
ব্রজেন্্রনারায়ণ চৌুরী মহাশয় “শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা” শীৰ্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ 
করেন। প্রবন্ধে তিনি বহু তথ্যের সমাবেশ ও আলোচনা দ্বারা শিক্ষার প্রধান 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সারগর্ভ মন্তব্য প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
পদ্মনাথ ভট্রাচাধ্য বিদ্ভাবিনোদ মহাশয় লিখিত “ডবানন্র হরিবংশ” শীর্বক প্রবন্ধটি 
পঠিত হয। প্রবন্ধটি অতীব সুচিন্তিত ও স্থুলিখিত হইয়াছিল ; উপস্থিত শ্রোতৃ- 
মণ্ডলী ইহার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সভার পক্ষ হইতে বিস্তাবিনোদ নহাশষকে 
আস্তরিক ধন্তবাদ জানাইবার অন্ত সম্পাদককে নির্দেশ দেন। তৃতীয় ও শেষ 
অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হিরস্নয বানাঞ্জি মহাশয় “অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতা”-__সন্বন্ধে 
একটি সুন্দর এবং সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহার কবি-জনেচিত কাব্যালোচনা 
সভাপ্ত সকলে বিশেষ উপভোগ করেন। 





শ্ৰীহট্ট 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা । 


কর্তৃক 
শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ অফিস হইতে প্রকাশিত । 


ুটী-গত্। 


বিষয় লেখক ', পঃ 
১। খোয়াজা উসমান এবং রাজ! | 
_ সুবিদনারায়ণের স্থিতিকাল শ্রীযুক্ত অমরনাথ রায় ১ 
২। তান্ত্রিক ধৰ্ম্মের উৎপত্তি স্থান শ্রীযুক্ত পুলিনবিহাৰী ভট্টাচার্য্য 
_ কাব্যতীর্থ এম্‌ এ ৬ 


৩ জীহটের তিক 
রাসবিহারী দত্ত শ্রীধুক্ত সারদাচরণ ধর ১৪ 
১1/ বারনাসী গীতিকা 
(নিমাই বারমাসী ) শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ. 
বি, ই ২০ 
ডি সাধক কবি ভবানন্দ 
(আলোচনা) মোহাম্মদ আশ্রাফ্‌ হোসেন 


পুরাতত্ববিদ্ ২৩ 





হলাক্ছিভ্ত-স্পন্কিজআদ-স্পভ্রিক্ষ1 
(ত্রৈমাসিক) 








 শ্রীহট্রেব ইতিবৃত্ডে ( ২য়ভাগ, ২য়খও্ড, ৭ম্‌ অধ্যায়, ১৩৪পৃঃ) লিখিত 
হুইযাছে, “যখন দিল্লীর সিংহাসনে বেহলুল লোদী অধিষ্ঠিত থাকিয়া নিজ 
পৰাক্ৰমে দিল্লীর প্রণষ্টগৌরব উদ্ধাব করিতেছিলেন, স্থবিদাবায়ণ সেই সময 
জন্ম গ্রহণ 'কবেন” । এই উক্তির সমর্থক কোন প্রমাণ ,উল্লিখিত হয় নাই, 
এবং স্থবিদনারাষণেক জন্ম সম্পর্কে বাহ লুল লোদীর উল্লেখ নিরর্থক, যে-হেতু 
বাহ লুল বারাণসীব পূৰ্ব্বে নিজ শাসন বিস্তার কবিতে সমর্থ হন নাই । 

ইহাব পরে লিখিত হইষাছে (১৫৫পূঃ ) যে প্ৰথন দিল্লীর সিংহাসন লইষ৷া 
হুমায়ুন ও শেব শাহেব মধ্যে প্রতিঘন্বিতা চলিতেছিল, সেই "সময় বৃদ্ধ রাজা 
স্থবিদনারাঘণ ও যুবক দেওঘান আনন্দনাবায়ণ পরস্পর পবম্পবেক প্রতিষন্দী 


তান্ত্রিক ধৰ্ম্মের উৎপত্তি স্থান৷ 


ভারতেব ধৰ্ম্ম জীবনে হিমালয় অখণ্ড ভাবে যুক্ত । সাধক ছুটিযাছেন 
হিমালয়ে সাধনার জন্য, ব্যানী ছুটীয়াছেন তা'র গৃহ্ববে ধ্যান কবার জন্য । 
ভারতীয়দের কাছে হিমীলঘ রহস্যময় । যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানে গেলেন হিমালয়ে। 
কাণিদাম বলেন 'হিমালধ দেবতাত্ম| (১) 1, তান্ত্রিকর্দের মতে হিমালযে পাৰ্ব্বতী 
শিবমুখে আগম শুনেন। জাপানের মনীষি ‘ও কাকুবা (২) বলেন, ‘হিমালয 
এক এশিষার দুই বিরাট সভ্যতার বৈশিষ্ট্যকে বৃদ্ধি করিতে বিভক্ত করিয়া 
বাখিয়াছে।” চীনে আছে কন্ফুপিয়াসের সমাজ-তম্ত্বাদ (Communism) 
এবং ভারতে আছে বেদের ব্যক্তিত্ববাৰ ([00151008119170) 1 তন্ত্ৰ শিববাক্য 
বলিষ| যে ধাঁবণা আছে, তাহা হইতে আমরা তন্ত্রকে বৈদিক ধশ্ম বলিয়া ধবিষ| 
নিয়াছি এবং মার্য্য সভাতাব সঙ্গে আগত বলিয়া আগম বালতেছি । তন্ত্রকে 
কেন আগম ও নিগম বলা হয়, জজ্জন্য' শাব্দিক পণ্ডিত ও ভক্তেবা এরূপ ব্যাখ্যা 
করেনা শিবের মুখ হইতে আগত, উমার মুখে গত এবং বাস্থদেবেব মত 
এইজন্তই এই শাস্ত্রে নাম আগম (৩) ৷ পৰ্ব্বত্ব-কন্ভাব মুখ হইতে নির্গত, 
শিবের মুখে (পঞ্চমুখেষু) গত ও বাস্থদেবের মত এইজন্য নিগম (৪) । এই 





(১) অস্তত্তরস্যাং দিশি দেবতাস্ম| । 

হিমালযো নাম নগাধিরাজ: ৷৷ কুমার স্তব ১1১|- 1 
(২) The Ideals of the East by Kakuzo 0]08|0018, 
(৩) আগতং শিববক্তে ভাঃ গতঞ্চ পিরিজামুখে । 

মতং শ্রীবাস্ছদেবস্য তেনাগমঃ ইতি স্ম্ধঃ ॥ 
(2) নির্গত গিরিজাবজ্ঞ,দ্‌ গতং শিবমুখেষু যং! 

মতং শ্রীবান্দেবন্য নিগমস্তেন কীন্তিতঃ 1 


আস্তিক ধৰ্ম্মের উৎপত্তি স্থান ৭ 
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শ্লোক মম শৈব, শান্ত ও বৈষ্ণবেব ISU চেষ্ট। মাত্ৰ দেখা 
যায | অনুসন্ধানে জানা যায়--মধ্য এসিয়ার আধ্যসংশ্রবযুক্ত আবেস্ত৷ভাষাষ 
শিব শব্দের প্রযোগ দেখা যায় না। বেদে আমব। যে রুদ্রের নাম পাই, তিনি 
তাঁগুব-সৃত্যপ্রির ধ্বংসের দেবতা ! মহাকবি কালিদানের যুগ পর্যন্ত শিব 
অমঙ্গলের দেবতা (৫), কিন্তু মঙ্গলেচ্ছুগণ তাহার পুজা কবেন। মঙ্গল অর্থে 
শিব শব্দেব প্রবোগ তিব্বতীয় ভাষায দেখ! যায়। তিব্ৰতীয় ভাষায় শিব অর্থে 
মৃত্যুও বুঝায় । আমবা তন্ত্ৰোক্ত যে শিবপূজা করি, তিনি মঙ্গলময়। অধ্যাপক 
নগেনবাবু অনুমান করেন ষে তান্ত্রিক দেবতা শিব তিব্বতীয় বনধন্মেৰ দেবতা 
(জাঙ্ুলী দেবতা) হইতে আবিভূতি হইয়া পরিশেষে বৈদিক তাওব-নৃত্যের 
দেবতা রুদ্রের সহিত এক হইযা বান (৬)। তন্ত্রসাহিত্যেব অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী 
উম।ও ভিব্বতীঘ জাঙ্গুলী দেবতা বলিয়া ধারণা করা ইতিহাস সম্মত বলিয়া 
মনে হয়। কুলালিকা্ায় দেখ! ষাষ--শিব পার্বতীকে ভারতবর্ষে গিষা সঞ্চত্ৰ 
অধিকার স্থাপনেব জন্য আদেশ দিতেছেন এবং তাবতবর্ষে শিবের প্রতিষ্ঠা না 
হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ বিরহের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ (৭)। কাশ্মীর এবং হিমালষ প্রভৃতি 
প্রদেশে আমব। শিবভক্ষের কথা দেখি। কাশ্মীরে একাদশ শতাব্দীতে অভিনব 
গুপ্তের উপদিষ্ট শৈবদর্শন ও প্ৰত্যাভিজ্ঞামত্বাদ ইহার প্রমাণ । মার্কেণ্ডেয় 
পুরাণে কালীকে হিমালযেব দেবত| বলা হইবাছে (৮)। প্রাগৈতিহাসিক যুগে 
বা আধ্যপূর্বব সভ্যতা বিস্তাবের পূর্বের যে জনপদ কাশ্মীর হইতে আসাম পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত ছিল, তাহা টীনদেশীয় সভ্যতার সহিত, ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। 





(€) অমঙ্গলাত্যাদরতিং বিচিন্ত্যতং । | 
তবাদুৰৃ্তিং ন চ কর্ত,মুৎসহে ৷৷ কুমার সম্তব-- ৫। ৬৫ 
(৬) “1015 quite likely that the God Siva of the Tantrik pantlieon who 
has been, later on, identified with Rudra of the Vedic age & who is also 
very fond of Tandava dance, originated from Bon Pantheon of Tibet." 
The Modern Review, August, 1934. 


(৭) গচ্ছত্বং ভারতে বর্ষে অধিকাবায় সর্ব্বতঃ । 
(৮) তস্যাং বিনির্গতাযাস্ত কৃষ্ণাভূতা সাপি পার্বতী 1 
কালিকেতি সদা খাতা হিমাচল কৃতাতয়| ॥ 


৪: শ্রীহট সাহিত্য-পরিষত-পণ্রিকা 
ই-ঘষিতী’ নামক জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের বাজত্বকালের পূৰ্বোত্তৰ ভারতের 
একখানি বিস্তৃত ইতিহাসের ইংবাজী অনুবাদ, বিস্তৃত ভূমিকা এবং টীকা 
টিপন্নীসহ প্রকাশিত হইযাছে। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে 
মোগল সৈন্য কর্তৃক উভিষ্ঠা হইতে বিতাডিত হইযা খোয়াজা উসমান ক্ৰমগঃ 
পূৰ্ব্ব দিকে ' হটিয়| আনিয়া মঘমনসিংহেব অস্তঃপাতি বোক্কাইনগরেব কেল্লাষ 
আশ নেন॥ তথায়ও তিষ্টিতে না পারিয়া লাউড পর্বতের পথ ঘবিষ! শ্রীহটে 
উপনীত হন এবং ‘উহাব’ নামক স্থানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন ৷ ডাঃ 
বড| এই ‘উহার’ নামক স্থানেব স্থিতি নির্দেশ কবিতে পাবেন নাই । এস্থলে 
' বর্ণাশুদ্ধি ঘষা থাকিতে পাবে,'অন্তথা ‘উহার’ হয়ত 'রম্থধ্য গ্রামের পূৰ্ব্বনাম ৷ ” 
সে যাহা হউক, সাজাত খা মোগল নৈন্যসহ উসমানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে, 
উসমান 'উহাব হইতে যাত্র। “করিয়া দুইদিনে চুয়ালিশ পরগণাব অন্তৰ্গত 
“দৌলভ্তপুর' (১) নামক স্থানে উপনীত হন, এবং, উহার নিকটবর্তী নিয় 
ভূমিতে পাঠান ও মোগলসৈন্ত মধো ভীষণ যুদ্ধ হর। উপমান নিহত হইলে 
পাঠান সৈন্য পরাস্ত হইয়া ‘উহাব’ অভিমুখে পলান করে এবং মোগল সৈন্ত উহার 
গশ্চান্ধাবন করে। এইবুদ্ধে 'বহার-ই-স্তান” প্রণেতা মির্দ্জা নখান অন্যতম সেনা 
নাঘকরূপে মোগলপক্ষে উপস্থিত ছিলেন। যাহা হউক স্থবিদনারাষণ বিজবী 
“খোষাজউনমান” ও সাজাত খা বিদ্গিত খোয়াজা উসমান যে একই ব্যক্তি ছিলেন 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উসমান নামক দুইজন পাঠান ভাগ্যাম্বেষী 
শ্রীহট্রে গিযা ইটা অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন কবিয়াছিল ইহা সম্ভবপর মনে 
হষনা, এবং এপক্ষে কোন জনশ্রুতিও নাই । জাহাঙ্গীর বাদশাহর সমযে ঢাক] 
হইতে বাঙ্গলার স্থবেদার ইসলাম খা করুক স্থজাত খ! উসমানের বিরুদ্ধে 
প্রেবিত হইয়াছিলেন। ' 

‘বহার-ই-স্তান’ হইতে আমবা আবও জানিতে পারি যে ইসলাম খঁ এই 
একই সমযে সেনাপতি শেখ কামালকে শ্রীহট্রের বাযাজিদের বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করেন, এবং কামাল তাহাকে বশীভূত করিধা ঢাকাব পথে দিল্লী প্রেরণ কবেন । 





+ প্ৰহুধ্যের উত্তর পশ্চিসে ১৫* সাইল ও পশ্চিম দিকে-২'ছুই মাইল দুরে 'বাবন উহার ও 
পতন টহার নামক গ্রাম আছে। [১] দৌলভ্তপুর?__ * সম্পান্ক 


৮ 


খোয়াজা উসমান এবং রাজ! স্থবিদনারায়ণের স্থিতিকাল ৫ 


সম্ভবতঃ এই বায়াজিদই শ্রীহট্রেব ইতিবুক্তে বর্ণিত প্রতাপগড়াধিপতি ‘স্বূলতান 
বাজিদ'। তাহা হইলে শ্রীহট্রেব ইতিবুত্ত'কার বাজিদেব বে স্থিতিকাল ও 
পরাজরকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অমূলক হইবা পড়ে এবং বাজিদকে 
হুনেনসাহ, তথ। শ্রীচৈতগ্ভদের ও বঘুনাথ খিবোমণির সমসামধিক প্রমাণ 
করাব প্রযাস ব্যর্থ হম ৷ তত্বনিধি এ স্থলে নিজেই নিজকে খণ্ডন কবিবাছেন। 
তিনি লিখিবাছেন যে রাঁজিদের পুত্রেব সহিত মবমনদিংহ জঙ্গলবাডীব তাং- 
কালিক জম্দাব-কন্যাৰ বিবাহ হইযাছিল। তত্বনিধি মহাশয নিশ্চষই জ্ঞাত 
আছেন যে, এই জম্দাববংশেব প্রতিঠাতা ঈশা খ। মসনন্দ-ই-আলা সম্রাট 
আকববের.সমসামঘিক এবং তাহাব পুত্র মুখ। খঁকে জাহাঙ্গীব বাদশাহেব স্থুবে- 
দাব পুনঃ পুনঃ পবা জিত কিয়া স্বীয় বাঙ্গধানী খিজিবপুব হইতে বিতাডিত 
করেন এবং মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকাবে বাধ্য কবেন। অতএব বাঞ্জির 
“বহাব-ই স্তান বর্ণিত বাধাজিদ হইতে অভিন্ন, এবং হুসেনশাহ, শ্রীচৈতন্যদেব 
বঘুনাধ শিরোমণি সকলেই অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পডেন। 

জাহাগীব ও শাহজাহানের বাজত্বকালে বাজলা ও কামরূপেব ইতিহান 
সম্পর্কে ‘বহাব-ই-ন্কান’ একখানি অমূল্য পুস্তক । ইহাব বিশিষ্ট একট অংশে 
উসমান, বাবাজি, বাণিয়াচঞ্জেব আনোষাব খা ও হুসেন খা এবং তরফ ও 
মতর্দের ভূমাধিকাবীগণেব সহিত মোগল সৈন্তোব যুদ্ধ-বিগ্রহের বিস্তৃত বিববণ 
লিপিবদ্ধ হইযাছে । এই কারণে গ্রস্থখানি শ্রীহট্রবামীব নিকট অত্যন্ত আদরণীধ । 
মৃতঙ্গ স্থানটি কোথাষ ডাঃ বড়া তাহা নির্দেশ কবিতে পাবেন দাই । মনে হম 
উহা তবফেব পার্শ্ববর্তী কোন পরগণাব পূৰ্ব্ব নাম । (১) 


শ্রীঅমরনাথ রায়! 








(২) উস্মান্‌ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ শ্রীযুক্ত ঈশীনচন্ত্র বাঁধ চৌধুরী লিখিত "খাঁজ উস্মান্‌ 
“নামক” হস্তলিখিত ও অদ্যাপি অপ্রকাশিত গ্রন্থে বহার-ই-স্তান নামক গ্রন্থ ইতাদির সমর্থনে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে । ‘বহার-ই-স্তান" নানক গ্রন্থের সদ্গান সার বছুনাথ সরকার কর্তৃক প্রথদ 
প্রাপ্ত হওয! যাষ। এ সম্বন্ধে ১৩২৮ বাংলার অগ্রহায়ণ সংবা।, প্রবাসীতে তাঁহার প্রবন্ধ 
জষ্টব্য। -- সম্পাদক 


২ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


৮5 নম্ৰ ২৯ পৰশন ৯৬ তিতাস পিপি পিপি তলত ৯ পি ০০ ও দ 


বাজ্য-পরিদর্শক' পাঠান বংশোদ্ভৰ পোধাদ্র। উসমান রাজনগবের বান্গাকে 
দমন করিতে প্রস্তুত হন ( ১৫৬পৃ: ) তৎপরে উভয়ের মধ্যে বুদ্ধ হয়, বাজ! 
সুবিদনাবারুণ পবান্ত ও নিহত হন, উসমান রাজপুভ্রগণকে বন্দী করেন এবং 
রাজভ্রাতৃত্রয় এবং অন্তান্য রাজবংশীঘ্বগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পলাষন করেন 
(১৫৮পৃঃ) । ঝাক্জপুত্রগণ দিল্লীতে নীত হন, এবং মুসলমান ধৰ্ম্ম গ্ৰহণ করিষা 
পৈত্রিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন ( ১৫৯পৃঃ)। 

স্ববিদনারায়ণের সহিত খোয়াজ্জা উসযানের সংঘর্ষ সমন্ধে ইটা অঞ্চলে প্রবল 
জনশ্ৰুতি অদ্যাপি বর্তমান এবং রাজনগর হইতে ৭ মাইল দূরবর্তী প্রীন্থর্য ' 
গ্রামে উসযানের গড ছিল বলিয়া প্ৰসিদ্ধি আছে। » 


'হট্রের ইতিবৃত্ত’ হইতে আমবা আবও জানিতে পারি ( ১৬৭পৃ: ) ষে, এ 
গ্ৰন্থ রচনাৰ পূৰ্স্বে ঈশানচন্দ্র চৌধুরী (ক)মহাশয় আনন্দবাজার পত্রিকায প্রকাশিত 
একটি প্রবন্ধে এই মত প্রচার করেন বে রাঙ্জা স্থবিদনাবাষণ জাহাঙ্গীৰ বাঁদ- 
শাহের সমসামধিক প্রসিদ্ধ উসমান খাঁ কর্তৃক পবাভৃত হন এবং নিজ কথাব 
প্রমাণ স্থলে উক্ত বাদশাহের বকৃশী মতসিদ খাঁ প্রণীত ‘একবাল নামে 
জাহালীরী” নামক পাবস্ত গ্রন্থের উল্লেখ করেন। মতপিদ খা উসমান ও 
লাজাতর্থা মধ্যে যে যুদ্ধ হ্য তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। আমরা তুজক-ই- 
জাহালীরী” নামক বাদশাহেব স্বরচিত দৈনন্দিন লিপিতে এই উক্তির সমর্থন 
পাই। চৌধুরী মহাশয় ‘তজ্জকিব| চৌধুরাই নামক বাঙ্গল! ভাষাষ লিখিত 
(অনূদিত?) দলিল দৃষ্টে বলিষাছেন যে জাহাঙ্গীরপুত্র শাহজাহানের সময়ে ইটা 
পরগণা রাঙ্ঞপুত্রগণের মধ্যে বিভক্ত হয় । ৷ 





* এই স্থান অদ্যাপি বর্তমান আছে। এবং তথাকার দীধিতে যুপযষ্ট বর্তমান থাকায ও সেই 
স্থান দিবানী একটা মুসলমান দ্বারা সমৰ্থিত হওয়া হেতু ইহা রাজ। সুবিদ নারাষণের সীমান্ত বাটীকা 
বং গড় ও পরে ওস্মান্‌ কর্তৃক অধিকৃত হইয়া তাঁহার বসতি স্থান হওযাতে ওস্মানের গল়্রূপে 
খ্যাত হইয়াছে বলিয়া রাজা সুবিদনায়ায়ণের ভ্রাতা ধৰ্ম্মনারায়ণের বংশীয় ছয় চিরি [গ্রাস 
বিষ্ণুপুর ] নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বায় চৌধুরী মহাশয়ের হস্ত-লিখিত অন্তাপিও অগ্রকাশিত 
প্ধাজা ওস্নান্‌” নামক গ্ৰন্থে উল্লিখিত হইঘাছে। -সম্পারক। 

[ক] হুষচিরি, বিষ্ণুপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্ৰ রায চৌধুরী মহাশয়-_সম্পাদক। 


খোয়াজ। উসমান এবং রাজা সুবিদনারায়ণের স্থিতিকাল ৩ 


৮৮৮৬৬৮৬ ত ~ ES = ৯ ৯৩৯ 


তরহট্রের ইতিবৃত্ত কার লিখিয়াছেন (১৬৯পৃঃ) বে রঘুনাথ খিবোধণিব 
ভ্রাতা রাজ! স্থবিঘনারায়ণের জামাত। নির্ধাবিত হইলে এই মতবাদের কোন 
মূল্য থাকে না ৷ পক্ষত্তরে, স্ধিদনাবাৰণ বিজয়ী ধোযাজ] উসমান জাহাঙ্গীরের 
সমসাময়িক প্রমাণিত হইলে ‘কাত্যায়ন-খনিজ-মণি’ বঘুনাথ রাজার বহু- 
পূর্ববর্তী হইয়া পড়েন ৷ 

৬হরকিস্কর দান এবং অপর একজন লেখক "আনন্দবাজর পত্রিকায়? 
চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করিযাঁছিলেন। তাহাবা ‘তষ্জকির৷- 
চৌধুবাই” নামক দলিলটি আদালত কর্তৃক গৃহীত হয় নাই বলিয়া অপ্রা- 
মাণিক মনে কবিযাছেন। কিন্তু যে সকল দলিলের উপর তাহারা নির্ভব 
করিয়াছেন, যথা, ১২৯৩ সালে প্রকাশিত “শ্রীহট দর্পণ’, ‘আলি আম্জদ 
খাঁর জীবনী” কিন্ব] ১২৬১ সালে লিখিত ‘ইটাব বাজবংশাবলী” এ সমস্তই 
“তজকিরা চৌধুরাই, হইতে অর্বাচীন এবং অধিকতর অপ্রামাণিক। তাহার। 
ষটয়াটের বাদালার ইতিহাস হইতে প্রমাণ কবিতে চেষ্টা করিষাছেন যে 
ভড়িষ্যায় স্থবর্ণবেখ| নদী তীরে উসমান খ| ও সুজাত খাব মধ্যে যুদ্ধ হইযাছিল। 
শ্রিহট্রের ইতিবৃত্তকাব ১৭১ পৃষ্ঠার পাদটীকায ইহ| উল্লেখ করিতে বিশ্বৃত 
হন নাই যে বঙ্কিমচন্দ্ৰ ও 'হুর্গেশনন্দিনী'তে এইরূপই বলিয়াছেন। প্রতি- 
বাদিগণের উমমান ও স্থবিদনারায়ণেব জাহাঙ্গীব বাদশাহেব মমকালবস্তিতা- 
স্থাপনে প্রধান আপত্তির কারণ এই যে, উহা প্রমাণিত হইলে রঘুনাথ 
শিবোমণিকে কিছুতেই রাজজামাতার ভ্ৰাতা] বলিয| দাড় কবান যায় না। 

ঢাকা হইতে প্রকাশিত, অধূনালুপ্ত, ‘প্রতিভা’ পত্রের তৃতীয বর্ষের দ্বিতীষ 


'সংখ্যায় শ্রীযুক্ত উপেন্্রন্দ্র গুহ মহাশয ইহা প্রতিপাদিত কবিতে যদ্বপব 


হইয়াছিলেন যে শ্রীহট্র খোয়াদ্গা উসমান ও বাংলার উসমান খা অভিন্ন ব্যক্তি 
এবং জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক । খোয়াজা উসমানের সহিত দিশ্বীশ্থর সেনানী 
সাজাতখার যুদ্ধ শহটে হইষাছিল, উডিষ্যায় নহতে। এ সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ 
পাওষা গিষাছে এবং উহা দ্বার! ষ্টয়াৰ্ট ও বন্িমচন্ত্রের উক্তি সম্পূর্ণ খণ্ডিত 
হইয়াছে । দুই বংসর পুর্বে আসাম সবকাবেব অর্থামুকুল্যে, এবং ঢাকা 
বিশ্ববিস্তালয়ের পারসী বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ বডাব সম্পাদনে, 'বহাব-ই-স্তান- 


৮ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 


০৯ ০৯০৯ পাও AON পিসি পিসির পাস DAD পি সলাত AION OAD পি SAAD এ পলা AAA পি ত 


চৈনিক এবং ভিব্বতীষ - কিম্বদন্তী এপ আছে যে, আসঙ্গ স্বৰ্গেব 
{ হিমীলষের ) মৈত্ৰেয় বুদ্ধের নিকট হইতে তত্ত্ের উপাসনা ভারতে 
প্রবর্তন কবেন (৯) করাল-বদন। কালীই শ্রীমৎ একজটা (তারা ১1১০)। 
ভাবতেব শক্তিগীঠগুলিও প্রাযই হিমালয়ে ও হিমালয়েব পাদদেশে অবস্থিত। 
নেপালেব মহামাযা, সিমলার পবাদেবী, কাশ্মীবেব চণ্ডী ও ভবানী প্রভৃতি 
দেবীর মন্দির, নৈনিতালে পূর্ণগিরি, আসামে কামাখ্যা, ভিব্বতে সুনন্দা, 
বেলুচিস্থানে হিস্ুলা, পাঞ্জাবে হিমালয়ের পাদমূলে জ্বালামুখী, কেনারনাথেৰ 
অদৃবে প্রখ্যাত মহাকালী ইত্যাদি। হিঙ্গণাজ পৰ্বতে উঠিবার 'পথে বলির 
পশুরক্তে অঙ্কিত নানাবিধ মূৰ্তি দেখা যার! হিঙ্গলাজের শক্তিগীঠকে হিন্দু 
মুসলমান সকলেই শ্রদ্ধা করেন ৷ ইহাতে মনে হয়, এই শক্তিপীঠ (ক) মুসলমান 
ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বেও ছিল। ধর্ম্মাস্তর গ্রহণ কবিয়াও অধিবাসীরা পূৰ্ব্বের 
শ্রদ্ধা বিসৰ্জ্জন করিতে পাবে নাই । হিঙ্গলাজে দেবী 'কালীপাৰ্ব্বতী 1 মুসল- 
মানেরা এই তীর্থকে 'নানীবিবির' স্থান বলিয়া পূজা করেন। ইনিই ষে 
ব্যাহ্লিনীয “ননা” দেবী নন তাহা কে বলিতে পাবে? 

কথিত আছে ঘে বামচন্দ্রের পুরোহিত বশিষ্ঠদেব মহাচীনে গিয়| বুদ্ধকে 
নারীপবিবৃত. মত্ত এবং অন্থান্ত তান্ত্রিক কার্যে নিরোজিত দেখিয়া বিশ্বয়াপন্ন 
ও নঙ্ধুচিত হইলেন। বুদ্ধ তাহার ১ংশয় ঘুচাইবার জন্য তাহাকে মন্ত্র এবং 
পঞ্চমকারের সাহায্যে সিদ্ধি ( পূৰ্ণতা ) দান করিলেন। এই কিন্বদস্তীর পশ্চাতে 
হবতঃ কতক সত্যও থাকিতে পারে (খ)। কামরূপ জিলায় কামাখ্য৷ হইতে 
১২ মাইল দূবে বশিষ্ঠাশ্রম আছে । হয়তঃ বা বশিষ্ঠদেব' দেশ ভ্রমণে কামকপ 
গিয়াছিলেন এবং সেখানকার কতক আচার নিয়া দেশে ফিরিষাছিলেন। 
মিথিলার অন্তর্গত মহিষী গ্রামে এক উগ্রতাবা আছেন। মিথিলাবাসী শাক্তেরা 





(ন) আধ্য-নাগাৰ্জ্জ,নপাৰৈভৌঠেষু উৰ্ধ তম্‌ । ্‌ 
(১*) করাল-বদনা-কালী শ্রীমদেকজট। শিবে। --সুগ্মাল)-তত্ত্ৰং যষ্ঠ পটল। 





(ক) সেই অঞ্চলে? --সম্পাদক ৷ ৷ 
(খ) তজের নহিম| বিস্তার উদ্দেশ্যে বশিষ্ঠাদি বির সংঅ্রব বর্ণনা অসম্ভন নহে। সম্পাদক । 


তান্ত্রিক ধৰ্ম্মের উৎপত্তি স্থান ৯ 


৮৯০ ENNIS পপ ল'ড লন ANA PAN DOONAN NANI DN NNN 8 পাস STRAIN NNN Ne 


বলেন,-_এখানেই বশিষ্টদেব মৃহাচীনাচাবে সাধন কবিযা তারা সিদ্ধি প্রাপ্ত 
হন। এই তাবাদেবীব উপর অক্ষোত্ত মূর্তি বিরাজিত। এই উগ্রতারা 
মন্দিরে তারা, একক্ট! ও নীল সরস্বতী আছেন। 

বৈদিক সাহিত্যে কালী-ছুর্গাব স্থান দেখা যাঁধ না। ষট্‌চক্ৰভেদ ও পাদুকা 
পঞ্চকম্‌ নামক গ্রন্থে আমব| কাঁকিণী, ডাঁকিণী, বাঁকিণী, লাকিণী, শাকিণী ও 
হাঁকিণী গ্রভৃভি মহুব্য শরীবের ছযটী চক্রেব অধিষ্ঠাত্রী তান্ত্রিক দেবতার নাম 
পাই। এই শব্দগুলি তিব্বতীয় ভাষায় পাওযা যায়। কর্ণ পিশাচী প্রভৃতি 
তাঙ্জীক দেবতার নাঁমীষ শব্দগুলিও তিব্বতীয়। কালী-দুর্গা প্রভৃতি নামও 
তিব্বতীয। 

হিমালয় এবং মাঁনন-সরোবর হব-পাৰ্ব্বতীব লীলাক্ষেত্র (ক)। তান্ত্রিকদের 
মধ্যে একপ কিংবদন্তী আজও আছে যে শিব এখনও পার্ধতীর নিকট নৃতন 
নূতন তান্ত্রিক তথা ব্যাখ্যা কবেন। অন্ত্রগ্রন্েব মধ্যে চীনতন্ত্র, বৃহচ্চীনত্ন্ত 
প্রভৃতি প্রস্থ গ্রস্থগুলি এখনও তান্ত্রিক ধৰ্ম্মে চীনাচাবেব সাক্ষাৎ প্রমাণ দেয়। 
নীল তন্ত্রের নবম, দশম ও একাদশ পটল মহাচীন-ক্রম সাধনাতেই পূর্ণ । 
তারা তন্ত্রে লিখা আছে যে বুদ্ধদেবের নিকট হইতে বশি্দেব এই মন্ত্র পাইষ| 
ছিলেন ৷ (খ) রুদ্রঘামল, ব্ৰহ্মযামল প্রভৃতি প্রামাণিক হিন্দু তন্ত্রশান্ত্রেও বুদ্ধদেবের 
নিকট হইতে বশিষ্ঠ দেব এই মন্ত্র লাভ করিয়া অলৌকিক শক্তির অধিকাবী 
হইষাছিলেন বলা হইষাছে। অগ্নি পুরাণে একাংশে তান্ত্রিক ধশ্মের উৎ্পত্তিব 
সহিত বণিষ্ঠের নাযেব যোগ দেখা ষায়। (১১) 








(১১) প্ররশীতৎ তন্ত্ৰম|দ্তাং তত্ত্রং ত্ৰৈলোক্য মৌহনস্‌ ৪২৫ 
বৈভবং পৌক্ষরং তন্ত্রং প্রহলাদং গার্গ্যসালবম্‌ । 
নারদীমঞ্চ সংপ্ৰশুং শাঁওিল্যং বৈশ্বকং তথা 1৩1 
সত্যোক্ং শৌনকং তন্ত্রৰং বাসিষ্ঠং জ্ঞানসাগরম্‌ ৷ 
স্বায়স্তুব্‌ং কাপিলংচ তাক্ষং নারায়গীয়কম্‌ 187৩৯ অঃ । 





(ক) শিব-পাঁব্বতীর বাসন হিমালযস্থ মানস সরোবরের অদূরে অবস্থিত কৈলাস পৰ্ব্বতের 
ও তাহার পাদদেশস্থ পৌরী কুণ্ডেৰ্ব প্রাকৃতিক দৃপ্ত হইতে গৌরীপাটস্থিত শিবলিঙ্গের কল্পন| 
অস্বাভাবিক নহে। (খৃ! ১*ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । --সম্পাদক । 


১০ থ্হট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

কুলচুড়ামণিতে উল্লেখ আছে যে শিব, কুবের প্রভূতি দেবগণ, ব্যাস, 
বশিষ্ঠ, পরাঁশর কাশ্যপ ও নারদ প্রভৃতি বীরদাধক মুনির! সকলেই মহাবিগ্যাব 
সাধনা কক্ষিয়াছিলেন। (১২) এখানেও আমবা বশিষ্ঠকে তাঁক্জিক সাধকরূপে 
দেখি। তান্ত্রিক সাধকেব নামই বীর সাধক। (ক) 


দক্ষিণাচার তন্ত্বাজে লিখা আছে, গৌড়, কেবল ও কাশ্মীর এই তিন দেশের 
লোকেরাই বিশুদ্ধ শাক্ত। এখানে যেসব প্রচলিত তন্ত্র আছে সেইগুলির 
রচনা প্রণালী ও পিখন প্রণালী এই অন্ুমান্বে সহাধতা করে।, তাম্ত্রিক 
মতেব অনুরূপ 'প্রত্যভিজ্ঞাবাদ'-_ম্পেন্দবাদেব জন্মস্থান কাশ্ীব বলিয়া অনেকে 
অনুমান করেন। এই মৃতবাদের অনেক" আচার্ধ্যই কাশ্মীরে ছিলেন। 
সোমানন্দ নাথ, যোগীনাথ, সিদ্ধনাথ, বন্থগুপ্ত, উৎপলাচার্ধ্য, অভিনব গুপ্তাচার্য্য, 
কট প্রভৃতি এই সম্প্রদাষের আচার্য্য । প্রত্যভিজ্ঞাঁ শব্দের অর্থ সন্ধান দ্বারা 
বাঞ্ছিত বস্তব জ্ঞান। .(১৩) যে জ্ঞান ছার। ঈশ্বরেব পরিপূর্ণ শক্তির জ্ঞান হয় 
দেই জ্ঞান নিজের আত্বাতে আসিলে আমি ও ঈশ্বর অভিন্ন ধারণ! হয়। ঈশ্বরের 
‘সহিত অভিন্নতা বোধে উপাসনা এই সম্প্রদায়ের মত। উৎপলাচাৰ্য্য সিদ্বমুখ 
হইতে এই মতবাদ লাভের কথা লিখিয়াছিজেন। (১৪) এই সম্প্রদায়ের 
‘সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে তন্ত্রের ইতিহাসের অনেক উপাদান সংগৃহীত 
হইবে । ফি. | 


(১২) উপাসকান্‌ মহাদেব শৃম্ুঘৈকমনাঃ স্বয়ম্‌। 
সমুশ্চন্্ঃ কুবেরশ্চ মন্মধত্তদনস্তরম্‌ । 
লোপামুজা ০০ 
হৰ্মাস| ব্যাসমূর্যাস্ট বশিষ্ঠশ্চ পরাশরঃ । 
কহ্যপঃ কৌৎসকুত্তো চ যমদ্বগ্ি তৃপ্তন্তথা 
মারদশ্চ মহাঁবীর।২ কথিত| বীর সাধকাঃ। 

(১৩) প্রতিম| অভিমুখে জ্ঞান--যথ! এই সেই দেবতা। 

(১৪) সিদ্ধযুখেন আগতং ব্লহস্যং যৎ। 








সপ 


[ক] তন্ত্রের মহিমা বিস্তার টদ্দেস্টে বশিষ্ঠাদি ধষির সংশ্রব বৰ্ণন! অসম্ভব নহে। --সম্পাদক। 


তান্ত্রিক ধন্মের উৎপত্তি স্থান ১১ 


তিব্বতী তাগ্র বিশ্বকোষে আম্রা অনেক বৌদ্ধ তাত্বিক গ্রন্থের বিবরণ 
দেখি। বৌদ্ধগান ও দোহাতে আমরা যে ডাকিনী, ভোম্বী প্রভৃতি শব্দ পাই 
তাহা তিব্বতীয ভাষাব। শ্ৰীহট্ট, পূর্ণ গিরি, কামাথ্যা এবং শিলঘাট (আসাম) 
প্রভৃতি স্থানের তীর্থস্থান তিব্বতীষ সভ্যতার সহিত সংশ্লিষ্ট জনপদে অবস্থিত। 
শক্তিসঙ্গম তন্ত্ৰে "শিলহন্ট'” কষা আছে (১৫)। মহালিলেশ্বর তস্ত্রোক্ত শিবেব 
শতনামে "শ্রীহটে হাটকেশ্ববঃ”” বলিয়া উল্লেখ আছে। খাসিষা পাহাড়ের মধ্যে 
অবস্থিত হাইভং বা ভাঁজংদেব মধ্যে ব্যভিচারী নামে এক শাক্ত সন্পদাষ আছে। 
ইহারা সামাজিক বীতিনীতিদ্ধাবা মানুষকে খর্ব করাব পক্ষপাতী নয়! 
হিমালযেব পাদদেশীঘ পার্বত্য ভাষায় প্রায় সর্বত্রই অনুস্বারের বাহুল্য দেখা 
যাষ। তান্ত্রিকদের বীঞ্জমন্ত্ৰ হীং, শ্রীং প্রভৃতিতে ব্যবহৃত অনুস্বার উল্লিখিত 
মতের পোষণ করে। 


নৃতত্ববিদ্ব| বলেন, ভাবতেব সৰ্ব প্রাচীন জাতি সম্ভবতঃ মুগযাজীবী, 
কৃষ্ণবৰ্ণ, থব্ব' কায় অধুনা বিলুপধ নিগ্রোপ্রায় (নেশ্রিটো) জাতি। তৎপবে 
আসে গ্ৰাম্য সভ্যতাব প্রবর্তক সঙ্ঘবদ্ধ মুণ্ডা, সাঁওতাল, খাদি্যা, ভিপ, ' এবং 
কোল প্রভৃতি জাতিব পূব্বপুক্লয । ইহার! সম্ভবতঃ ককেশীয় জাতির নিম্নতর 
শাখা। অতঃপর ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমিব অধিবাসী দ্ৰাবিড়ী বা অস্থর শাখ। 
আসে। ইহারা ধাতু-দ্রব্য নির্শ্মাণ-ব্যবহার, কৃত্রিম জলসোচনত্বারা কুষিব উন্নতি 
.ও নাগরিক সভ্যতাব প্রবস্তন কবে। মহেঞ্জোদারো এই সভ্যতার নিদর্শন । 
তৎপর আসে পামীব গিরিবত্মের মধ্য দিযা আল্লম্‌ ও তথ লগ্ন পব্বত মালার 
সাহ্থদেশে উদ্ভূত আল্পাইন্জাতি। বাজালী, গুজ বাটী, মারাঠী ও কুগী 
ইহাদের মিশ্রবংশধর। লম্বাটে মাথা আধ্যজাতি ও অল্লাধিক গোলমাথা 
ভোট্টান মঙ্গোলীয় জাতি আলপাইনজাতির পরে ভারতে প্রবেশ কবে। 


আর্ধ্যাবর্তের সভ্যতা খৃষ্টীয প্রথম কি দ্বিতীয় শতাব্দীতে আসামে প্রবেশ 
কবে এবং সমস্ত আসাম তান্ত্রিক হিন্দু ধর্শের লীলা-ভূমিতেই পরিণত হয়। 


০ 





(১৫) শিলহটাভিধোদেশঃ পৰ্ব্বতে তিষ্ঠতি প্ৰিয়ে ৷ 


১২ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! 


গেইট্সাহেব আসামের ইতিহাসে লিখিধাছেন, জয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ 
হইতেই ছুটীয়াব৷ ভিন্ন ভিন্ন মৃ্িতে ৬কালীপৃ। এবং আসামীদের স্তাধ কীলী- 
মন্দিরে নরবলি দিত। (১৬) এই সমন্ত প্রমাণেব পর আমবাঁ বলিতে পাবি 
যে কাশ্মীর হইতে আসাম পর্য্যন্ত যে জাঙ্গুলী সভ্যতা ছিল, ইহাই তন্ত্রের মূল। 
তান্ত্রিক স্থর|-পান পঞ্চতি প্রভৃতি ও অনেকটা পাব্বভ্য জাতিব অনুরূপ | যে 
সভ্যতা ষধন যে জাতিব মধ্যে বিস্তাব লাভ কবে, তাহার ভালমন্দ দুই-ই অল- 
ক্ষিতভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এমন কোন ধৰ্ম্মমত নাই যাহাদ্বার। জগতের 
অনিষ্ট হয় নাই । ববঞ্চ, ধৰ্ম্ম কলহ দ্বারা যত নবহত্যা সংঘটাত হইয়াছে, 
জগতের কোনো ধৰ্ম্ম মানব-সভ্যতাব ততটুকু উপকাব কবিতে সমর্থ হইয়াছে 
কিনা সন্দেহ। তন্ত্র জাঙ্গুলী সভ্যতাব দান বলিষাই সঙ্কুচিত হইবাব কোন 
কারণ নাই। তান্ত্রিক! ষে সত্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহাৰ ফলও আমাদের 
মজলেব জন্ত | এখনও পাব্বত্যজাতি আবিষ্কৃত ওঁধধ চিকিৎসকেবা সাদরে 
গ্রহণ করিতেছেন। আধ্যপুবর্ব সভাতাব এই দান ষখন আর্য-সমাজেব মধ্যে 
প্রবেশ করিল, তখন পরবর্তী” কৌল-মার্গাবলম্বীগণ ইহাঁব বৈদ্দিকত্ব এবং অপৌ- 
রুষেরত্ব প্রতিপাদনের জন্তু প্রহৃত চেষ্ট/ করিষাছিলেন। যামুনাচাধ্যকৃত 
তন্ত্র-প্রামাণ্য” 'বেদোত্বমরুত পাঞ্চ-রাত্ৰ প্ৰামাণ্য, বেদান্তদেশিকাচাধ্যকৃত ‘পাঞ্চ- 
রাত্র ক্ষ” ভট্টোজিদীক্ষিত কৃত “তন্ত্রাধিকার নিৰ্ণফ প্রভৃতি গ্ৰন্থ ইহারই নিদর্শন । 
স্থলে স্থলে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে পশ্বাচারিগণের ও সমযমার্গাবলম্বিগণের 
নিন্দা করিয়াছেন! প্রাচীন অনেক গ্রন্থে এরূপ অন্তায় আক্ৰমণ আছে। মনু 

-সংহিতার টীকায় কুন্ধুক ভট্ট পাষণ্ডিনঃ শব্দের ব্যাখ্যায় বৌদ্বভিক্ষুর দৃষ্টান্ত 
দিয়াছেন। কুলার্ণব তন্ত্রে কৌল-মার্গের গৌরব প্রদর্শনের জন্য অন্তরকে কুলবধু 
এবং বেদকে গণিকা বলা হইয়াছে । (১৭) 





(১৬) A History of Assam, by, .A. Gait, p, 40, 


(১৭) বেদস্থৃতি-পুরাঁপানি সামান্ত গণিকা,হব। 
ইয়ন্ত শাস্তবী বিস্তা গোপ্যা কুলবধূরিব ॥ 


তান্ত্রিক ধর্মের উৎপত্তি স্থান ১৩ 


পিউ সপ পিএ পিপি ছশাািশিপসিপস এছ পিল পপিসিসিিসপসলাি 





পুবাণেব অনেক স্থলে তান্ত্রিকদেব প্রতি আক্রমণ আছে। বরাহ, কৃর্ম্ম, শিল্প, 
. স্কন্ধ ব্রন্মবৈবর্ত প্রভৃতি পুরাণে ইহার পরিচয় আছে। সাম্প্রদাধিকভার 
মোহ মানব বুদ্ধিকে এতনুব আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে, কৃৰ্ম্ম পুবাণে পাঞ্চরাত্র ও 
পাশুপতদিগেব প্রতি কথা বলা পধ্যস্ত নিষেধ করা হইয়াছে । (১৮) ভৈরব- 
ডামর গ্রন্থে তান্ত্রিকদিগকে দুষ্ট গ্রতাবক বলা হইয়াছে । (১৯) এই অন্যায়ের 
প্রতিশোধকল্পে যাজ্ঞবক্য স্থৃতির টীকাকার অপবার্ক বৈদিক শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকে 
তান্ত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিব পক্ষে অতি নিন্দিত কৰ্ম্ম বলিয়াছেন । (২০) 
সাম্প্রদায়িক কলহে ভাবতেব সাধন! খণ্ড খণ্ড হইয়! পড়িয়াছিল। এই দুৰ্গতি 
এখনও চলিয়াছে। 
আপুজিনবিহারী ভট্টাচার্য্য, 


কাব্যতীর্থ, এমৃএ। 


এপাশ 


(১৮) পাংণ্ডিনঃ বিকৰ্ম্বস্থান্‌ বৰ্ম্মদাধ্যাং স্তখৈবচ | 
পাঞ্চরাত্রান্‌ পাঁশুপত-ন্‌ বাজ মা্রেশীপি নাৰ্চ্চবেৎ 
_কুর্_-উপরিভাগ ; পঞ্চদশ অধ্যায়। 
(১৯) দুষ্টানাং মোহনার্থাষ সুগমং তন্ত্রমীরিতম্‌ । 
(২*) দীক্ষিতন্য চ বেদোক্ত আন্ধকৰ্ম্মাতিগৰ্হিতম্‌ | 
_যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা (আনন্দাশ্রস) পৃঃ ১১। 








_ন্লীহটের গীতি-কবি রাসবিহারী দত্ত । * 


“ Delicious 00009 1 music sweet, 

Too sweet to pass away ! 

00 for a deathless song to meet 

The soul’s desires lay.” 

‘Wordsworth ” 
ভুঁষ্টীর উনবিংশ শভাব্দীব মধ্যভাগে শ্রহট্ট সহরে মল্লক্রীডা ও সঙ্গীতালোচনাৰ 
এক অপূৰ্ব্ব যুগ আসিয়াছিল। ২৪ সময়ে শ্ৰীহট্ৰে ধর্ম্মপুর (ধবমপুর) ও বায়নগবেব 
চিব প্রসিদ্ধ প্রতিষোগিতা ফলে বহু যাত্রাব পালা ও সঙ্গীত বচিত ও গীত হইত । 
গৌর কিশোর বিশ্বাস, নন্দ কুমাব গোপ, বিদুর পোদ্দার, মুন্দী কৃষ্ণচরণ 
ধর, রাজ গোবিন্দ শৰ্ম্মা, রাজকুমাব পোদ্দার প্রভৃতি সকলেই সঙ্গীতজ্ঞ 
ছিলেন ও অল্লাধিক গান বচন| কবিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত বাসবিহাবী 
দত্ত ইহাদের মধ্যে মধ্যমনিবৎ সর্ব প্রধান ছিলেন। তিনি জেলাব বাহিরে না 
গিষ। শুধু শ্রীহট্ট সহরে থাকিষাই সঙ্গীত বিদ্যা কিরূপ পাবদশিতা লাভ কবিষা 
ছিলেন তাহা তাহার বচিত গানগুলি দেখিলেই বুঝা যাইবে। শুনিয়াছি 
ব্ৰহ্মতাল ও কুদ্রতালের গানও তাহাব রচিত ছিল। তৎকালে শ্রুহট্ে আগত 
নবন্বীপেব গোস্বামীগণ তাহাকে “পণ্ডিত মহাশয়” আখ্যা দিযাছিদেন ও তাহাব 
কধিত্বে মোহিত হইয়া তাহাকে সবস্বতীব ববপুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন। 
তাহাব সময় ভিন্ন জেলা হইতে গানের দল শ্রীহট্টে আসিযা গান গাঁহিতে ভয় 
করিত, কেননা প্রাচীণগণের মুখে শুনিধাছি যে তিনি তাহাদের অবৈধ ক্ৰটি 
বিচ্যুতি দেখিলে আসরের মধ্যেই তিরস্কার কবিতে ছাড়িতেন না । প্রসিদ্ধ 
যাত্রাব দলের অধিকারী চিন্তাহরণ বোধ হয় তাহার মৃত্যুব পর শ্রীহট্রে আসিয়া 
গান গাহিয়াছিলেন । তিনি স্বভাব কবি, পরিহাস রসিক ও রুগ্ন শরীব নিবন্ধন 
কখন কখনও কোপন স্বভাবেব পরিচঘ দিতেন । এই দত্ত বংশ খুব প্রাচীন, 
হিন্দু রাজার আমল হইতে ইহাব শ্রীহষ্ট সহবের চৌহাট্রাব অধিবাসী । ই"হাবা 
তিন ভ্ৰাতাই সঙ্গীতান্ুরাগী ছিলেন৷ রাঁসবিহারীর মধ্ামানুজ ৬কুঞ্জবিহারী দত্ত 
+ শিলংএ বঙ্গীষ সাহিত্য-পরিষৎ শাখা সমিতিতে পঠিত । 





শ্রীহটের গীতি-কবি রাসবিহারী দত্ত ১৫ 
বেহালা বাদনে এরূপ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন যে শুনা যার একদা তিনি 
পাষেব দ্বার! বেহালা বাদন করিয়। সভাস্থিত জনমণ্ডপীকে চমৎকৃত করিযা 
ছিলেন। মদীয় পিতৃদেক মুন্সি কৃষ্ণচরণ ধব মহাশয়, রাসবিহারীর সহিত সঙ্গীত 
চচ্চ| করিতেন। তিনি তাহার অনেকগুলি গান ও. পালা সংগ্রহ কৰিয়া 
রাখিষা 'গয়াছেন। সেগুলি এখন পোকায় কাটযা ধ্বংস কবিতেছে। যাত্রা 
পালার মধ্যে গোষ্ট, যান, মাথুব, কলঙ্ক ভঞ্জন, কুরুক্ষেত্র মিলন, দোল, বসন্তে 
বিবহ, আগমনী ইত্যাদি। কিন্তু-ক্লাহার ঝুলন গানগুলিই সমধিক প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিল এবং ত'হা বন্থকাল এই খিলং সহরেও গীত হইয়া আসিয়াছে । 
বুলন গানেব অধিকাংশ ব্রঙ্জবুলি ভাষাষ রচিত। পালাগুলি তাহার প্রথম 
বয়সের বচনা, শেষ বয়সে ভাবের পরিপক্কাবস্থায় খণ্ড গানগুলি রচনা করিয়। 
গিষাছেন যাহা আর কলম ধবিয়া লিখেন নাই । আবিষ্টচিত্তে বপিষা গুন্‌ গুন্‌ 
কবিষা গান করিতেন, সে সময কখন কখনও অশ্রু বর্ষণ করিতেন এবং মনে 
মনে গানটি রচিত হইযা গেলেই বলিয়া উঠিতেন, “কে আছ গানটা লিখিয়া 
রাখ ।* মৃত্যুব কয়েক দিন পূৰ্ব্বে এভাবে চৌদ্দ রাগিনী ও চৌদ্দ তালেব 
একটা গান রচনা করিয়াছিলেন, সে সময়. শ্রীহট্ট সহরের কেওয়াপাডা নিব্মশী 
ললিত সিংহ নামক জনৈক মণিপুরী নিকটে থাকিষা ইহা লিখিয়া লইষাছিল। 
বাসবিহ্বাবীর পবলোক গমনের পব পিতৃদেব তাহাকে গানটীর জন্তু ৫২ পর্যন্ত 
পারিতোধিক সাধিয়াছিলেন তথাপি সে গানটা দেয় নাই। বলা বাহুল্য গানটা 
এভাবে তাহাব মৃত্যুর সহিত চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে ।, 

আনুমানিক ১৮৭৪ অন্দে বাসবিহারী পরণোক গমন কবেন। মৃত্যুব পূৰ্ব্ব 
তাহার অসাধারণ লোকপ্রিয়তা দেখিযা শ্রীহট্রের কালেক্টার সাহেব তাহাকে 
অনারারি ম্যাজিষ্রেটের পদে নিধুক্ত করিষা সম্মান করিয়াছিলেন শুন! যায় 
তজ্জন্য তাহাকে কোর্টে গিয়া কাজ কবিতে হয় নাই । তাহার বাটাতে তাহার 
নামে বহুকাল একটা মাইনর স্কুল স্থাপিত ছিল; তাহ! আমরা ছেলে বেলা 
দেখিয়াছি বলিয়া ক্ষীণ ভাবে স্থৃতিপথে আসিতেছে । এই বাটীতে অধুনা 
ভোলানন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । শিক্ষা প্রচারে রাসবিহারী রাজা 
গিরিশচন্দ্র রায়েব পববর্তী হইবেন না৷ বলিয়া মনে হয়। 


১৬ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 

রাসবিহারীর গানগুলি “বেহারী দাদ” ভনিতাযুক্ত ও তাহার অনেকগুলি 
ব্ৰজবুলি ভাষায় বচিত। শ্রীমতী রাধার বসন্তে বিরহস্থচক একটি গান ইংরেজী, _ 
ফারসী ও বাংলা এই. ত্রিভাষার রচিত'হইয়াছিণ। শুনা ষায় শ্রহট গবর্ণমেণ্ট 
স্কুলের তদানীস্তন হেড. মাষ্টার উমাচবণ বাবু ও জনৈক মুসলমান মৌলবী 
(মাং দাইম সাহেব নাকি?) সেই গানটি রচনায় সাহায্য ' করিয়াছিলেন | 
ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষাকল্পে গানটা অন্তান্য কয়েকটা গানের সহিত নীচে 
লিখিলাম। অমাজ্জিত ( 018৪] )' ইং বঙ্গীয় ভাষায় ইহার একটা অনুকরণও 
রচিত হইয়া শ্রহট্র সহরে বহুকাল লোকের মুখে মুখে ছিল, কেহ কখনও তাহা 
লিখে নাই, তথাপি তাহা এখনও আমার স্মৃতিভ্রষ্ট হয় নাই । 


(>) 
[ গৌৱরচন্দ্ৰ ] 
ব্রপতি নন্দন, গোপী প্রাণধন, কোই কহত পরচারি । 
কোই কহত, প্রেমগঠিত কলেবর, শ্রীবৃষভাম্ দুলারি ॥ 
শ্ৰীগৌৱরচণ্ড পহু জান। 
জগজনে দুখী, লোকি অযাচন, প্রেম রতন করু দান ॥ 

. ইতি পূরধে ধনী, দুৰ্জ্জয় মানিনী, হরি সাধনে বনি যোগী । 
'তথি-কারণ, নবন্তাসী. গৌরমণি, সোই প্রেম অনুরাগী ॥ 
নিরখহ্থ লখন, অব পরিবর্তন, অবধি রহল সব কাম। 
.তইখনে রাধে রাধে, কহি যোগী, অব রটত গৌর হৃরিনাম ॥ 
জগ মঙ্গল, পছ জগ মঙ্গল, এছন রহু মন আগে। 
চবণ যুগল তলে, লাক দণ্ডবত, করতহি বেহাবী দাসে ॥ 

এই পদে বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদের ঝঙ্কার আছে। 
'(২) | 
[ গোষ্ঠ লীলা ] 
শুনরে বলাই, বুলি তোর ঠাঁই, যতনে রাখিও বাণী ৷ 
ভরসা করিয়া, দিলাম তোমারে, আমার রতনমণি ॥ 


সবে বইও এক ঠাই । 
বোদ্দন করিলে, বসাইও কোলে. তোমার অনুজ ভাই ॥ = = 
অলস হইলে, নিজ বক্ষংস্থলে, যতনে তাহারে রেখো । 
বলি বাবে বার, তোবে বার বার, বদন তাহার দেখে ৷ 
ক্ষুধা যবে হবে, বদন শুকাবে, আধ আধ কবে বাণী। 
বেহারী বিনয়ে, কহিছে কাতরে, খেতে দিও নব ননী | 
এই গানটাতে মায়ের ব্যাকুল প্রাণের কি করুণ স্থর উখিত হইতেছে! 


(৩) 


[ বুলন বাও ] 
হিন্দোর| সহস্র দলে ঝুলে সনাতন ত্তন। 
মধ্যে তার বিরচিত আছে রত্ব সিংহাসন ॥ ধুঃ ৷ 
ভক্তিযোগ স্তম্তদ্বয়, তার, প্ৰেমরজ্জ, হয়। 
রসেতে বুলাতে হয়, আছে সত্য নিরূপণ ॥. 
দলে দলে প্রিয় ভক্ত, আছে সেবা অন্ুরক্ত, 
কর্ণিকার রূপে ব্যক্ত, যত প্রিয় নৰ্ম্মগণ ॥২৷৷ 
সর্পাকার মৃলাধারে, সাদরে ধবিয়া তারে, 
বেহারী বাসন। কবে, পূবাইতে আকিঞ্চন ॥৩| 


এই গানটাতে যোগীধোয় ষট্‌চক্রের মধ্যে বুলন হিন্দোবা কল্পিত হইযাছে। 


(8) 


[এ বুলন যাত্রা ] 
ব্রজবন বক্ষে দেখ হিন্দোরা বতন হার! 
হেম মণি নীল মণি বিরাজে মাঝেতে তার ॥ 


প্রেম কম্পে কলেবর, ও মন্দ বহিছে সমীর ৷ 
হুরথে পুলকে তাহে ঝুলাইছে বারে বারে ॥ 


০০১০ তত ত ৩৯ শি ঈপ্াপীলতপািত৯ত চস লস লী পাপা পি পচ প৯ ৯ পপি প্পাসিলা পিপি পপি পাপা 


তরু লোমাবলীগণ, আনন্দে প্ৰফুল্ল মন, 
হাসিরসে ভাসে যত সখীগণ, অলঙ্কাব ॥ 
আখি অশ্রধাবা ছলে, বারিদ ববিষে জলে, 


পদবজ বেহারী বলে কি হেবিলাম চমত্কাব ॥ 


(৫) 


বুলন যাত্ৰা, (ব্রজ্ঞবুলি ভাষাষ) । 
"স্বরঙ্গ হিন্দোরা মে লালা বুলে । 
নন্দলাল ঝুলে হৈ গোপাল.ঝুলে ধা 
এ বরখা রীত আজু ব্ৰহ্মবনমে, বন বন নওল ফুল কুলে । 
সৌবভ বাহি দ্রুত, চলত সমীরণ, তরু পল্লব সব দোলে ॥২॥ 
কবজত পাবাবত, হংসী বিল্লারী, বেহাবী মধুর বোল বোলে ॥া 


এই গানটাতে শব কাঁলেব বুন্দাবনেব মধুর প্রাকৃতিক শোতা বর্ণিত 
হইয়াছে। 


(৬) 
এওঁ কুলন যাত্ৰ৷ । 


শ্বামবায় শোভা পাষ হিন্দোরায..তভিত জড়িত জলধব প্রায ৷ 
কিবে কাঞ্চনমণ্ডিত মরকত মণি নব গৌবোচনা মাঝে অঞ্জন প্ৰাব ॥ 
কিবে হবিতাল তিলক মাঝে কাজলের বিন্দু অতি বিবাজে, 
স্বর্ণ লতাতে বেষ্ট্রিত তমাল, ভাল ভাল দেখা যাষ | 

কিবে সোণার কমলে মিলেছে ভ্রমর, স্থমের শৃঙ্গেতে নীল শিখব, 
কহিছে বেহাবী শ্রীবাধা মাধব দবশনে নযন জুডায় ॥ 


বলল এপি ৩৯৩৯৩ পি বাত পির পার লাদ পি পা ৩৯৫ পর লম লও লম ৯৯৯৫৯ ০৯ 


শ্রীহট্রের গীতি-কবি রাসবিহারী দত্ত ১৯ 


(৭) 
বসন্তে শ্রীমতীর বিরহ খেদসুচক (ত্রিভাষাষ রচিত) 

আইনে বাহার খোস্‌ চমকে চেমন চেমন জার! 

আমাব সময় গুনে এইক্ষণে প্রাণে কাচা হইল ভার ।৷৷ধ্ৰা 

lam now overcome with 18001. 

কান্ত দেশাস্তরে তাই জলে অন্তর, শিগুপা শিগুপ্র! গুল বরা রুক ছার । 

বুলবুল সোব করতেহু' ছব বুলবুল নে বার বাব । 

I never felt so much pain before. 

সে বাসে আসিবে আশায় আশায় হলেম ভোর ॥ , 

বইব তাবে কি ছম্বল এয়সা চেনার চেনাব দার 1 

বেহারীষে গুম্‌সুদি আউর দস্‌ ফুকারে ইয়ার ইযার ॥ 

এই গানটা ফন্ত্রধোগে পিতৃদেধকে গাইতে শুনিাছি। ইহাতে স্থখম্ব 

বসন্তের বর্ণনার পর কান্ত বিরহজনিত খেদ প্রকাশ কথা হইযাছে। জনৈক 
মৌলবী সাহেবের সাহায্যে ইত! সংশোধিত ও অর্থন্ফুট করা হইল । 


ভ্রীসারদাচরণ ঘর 
শিলং ৷ 


৬০ ৯৮ ৮ ৬০ ৬৮ ৰদ অল অল সদ সদ সদা সা পাস্তা = = পল তত তঅত পতল = পাপা সিসি + ০৬ সি পিস 


বারমাসী গীতিক| ৷ 
(নিমাইর বারমাসী ) 


নিমাই সন্ন্যাসী বাঙ্গালীর আদরের ধন, শ্রীহট্রবাসীব হৃদয় রতন। তার 
সন্ন্যাসের করুণ গাঁথা গান করিয়। ভক্ত প্রেমবপে আপ্লুত হন, পুত্র শোকাতুব! 
ব্যথিত প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করেন, বিরহবিধুর! হৃদয় বেদন। লাঘব করেন। 
নিমাই-সন্গ্যাস পদগান শুনিতে বাঙ্গালী আঁবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে জড় হয়, 
বাঙ্গালী কবির_ "আজ শচীমাতা কেন চমকিলে’ আবৃত্তি করিতে বাঙ্গালী 
ছাত্র ও ছাত্রী সতত উৎস্থুক।-_ 
"বাঙ্গালী হৃদয় অমিয়া ছানিয়া নিমাই লভেছে কায়!” 
উটের গ্রাম্য কবি এই অমৃত ধার! হইতে নিজকে বঞ্চিত করিতে পাবেন 
না। তাই তিনি গ্রাম্য ভাষাষ, গ্রাম্য ভাবে নিমাই-সন্ন্যাসেব করুণ গাথা 
পুত্রশোকাতুরা জননীর হৃদয়-বেদনার উৎসরূপে তাব দেশবাসীকে দিয়া 
গিয়াছেন :-- 
“অরে ও নিমাইচান্দ মণি! 
নিমাইচান্দবে না দেখিলে বিদ্বরে পরাণি |” 
মাঘ মাসে কেশব ভারতী কি জানি কি মন্ত্র দিয| *গৌর কৈল! (১) উদাসী” 
আর বিষ্ণুপ্রিয়াকে ঘরে ফেলিয়! নিমাই সাজিলেন সন্যাসী। 
প্হায়বে পুত্র নিমাই চান্দরে মায়ের গৌবহুরি । 
অভাগিনী তোমার শোকে ত্যজিব পবাণি ৷” 
মায়ের এ করুণ ক্রন্দন কেহ শুনিল না; ফাস্তন মাসে নিমাই কাঞ্চননগরে 
গেলেন’ “সোণার বসন ঘরে থৈয়া” (২) ডোর কৌপিন পরিলেন, “মস্তক 
মুগণ্ডাইয়া” দণ্ড হাতে লইয়া সঙ্গ্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন । 





(১) কৈলা-করিলেন (২) ধেয়|--রাখিয্না, ফেলিয়া । 


০৯০৯৯ IAN AEA Na প৯৫৯ ৮ পাচ ৯ পলা দলৰ রাশ শিলে প৯ 


'“চৈত্রিক মাসেতে নিমাই রৌদ্রের বিষম জ্বাল|। 
দারুণ রৌত্রেব তাপে শরীব কৈল কালা ॥ 
দাকণ বৌদ্রের তাপে শরীর উনায। (৩) 
রাত্রি যে দুঃখিনী বাছার কেমনে পোষায় ॥ (9) 
মাঘেব আশা ছিল বাছা এসব যন্ত্রণা সহ করিতে না পারিষা হয়তঃ বৈশাখ 
মাসে ফিরিয়া আসিবে) কিন্তু বৈশাখ মাস চলিয়া গেল, _ক্যেষ্ঠ আসিষা 
পভিল।--সর্বনাশ ' জ্ঞাষ্ঠ মাসে দারুণ বৌদ্র, তাতে আবাৰ বজ্রপাতও হয় । 
আষাঢ় মাসে--“ঘন ববিষণঠ/-- 
কার বাডীতে গিধা বাছা খুক্ষিবায় আসন। 
পবার মাবে পরাব বইনে (৫) তুলিয়া দিব গালি। 
নিমাইব বেদন কে জ্বানিব পরাব জননী ॥* 
কি দুঃখেব কথ প্রাণের পুতুলিকে অন্য মেযে গালি গালাজ করিবে 
ইহা মাব প্রাণে সহ কবিতে পারেনা--সে চিন্তা মনে আসিতেই বুক ফাটিয়া 
যাঁয়। ববঞ্চ একটু কষ্টই হউক, তথাপি অন্যের বাড়ীতে গিষা আশ্রয় ভিক্ষা 
কর! উচিত নয় - 
“নিমের তলে থাকিও বাছা নিমের গোটা (৬) খাইও ।* 
যাহ! হউক, শ্রবণ মাসে এত গরম থাকিবেনা, বাছার--তত কষ্ট হইবেনা,-- 
কিন্ত মার প্রাণ-- চৃ 
“জিতে থাইকতে (*) ন! ছাড়িব নিমাই চান্দের মায়া ।” 
ভাদ্র নাস--“ববিষাব শেষ” _-কিস্ত নিম্মইটাদ কোথায-- 
«কোন দেশে গেলায় নিমাই উদ্দেশ না জানি। 
ঘরে বসি ঝুরি মরি মা (মাও?) অভাগিনী ॥” 





(৩) উনায়ি--গলিব| হায়, বৌদ্রতাপে যর্ম্মাক্ত হয়, নম হব, ক্লিষ্ট হব। 
(৪) পোষায়--পৌহার। (৫) বইন--ভইন, ভগ্নী! (৬) গোঁট!--ফল। ৰ 
(৭) জিতে ৭ণ৷ইকতে--জীবিত থাকিতে । 


২২ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৷ 


গল > nee ea ananassae পা প৯৫৯ ৯৩৯ পিপলস লতি পি পতিত লাস শীত লচ এ পি সপ পপ সা পি পাপা 


আশ্বিন মানও গেল, নিমাইব কোনও খবব নাই, কার্তিক মাসে পনিওবি (৮) 
পড়ে ধাবে,* ছুঃখিনী মাষেব প্রাণে প্নিমাই চান্দের কত কথা উঠে জলিয়| 
জলিষা ।"-- 

অগ্রহাযণ মাপেব ছুঃখের কাহিনী অফুরন্ত । এই অগ্রহায়ণ মাসেই নিমাই 
বালাকালে নদীয়াব বালকদের সঙ্গে কত খেলা কবিতেন,_-মাঁয়ের মনে এইসব 
কথা উদিত হইতেছে__ 

“হন্তে লাল বাশীরে নিয়াই গলে বনমালা। 

নদীয়ার বালক সঙ্গে কে কবিব পেলা ॥” 
পৌষ মাস আসিয! পড়িল-_ 

“পৌষ মাসেতে নিমাই দেখিলাম স্বপন । 

স্বপন দেখিয়! বাছা না কৈলাম ভোজন ৷৷” 

_এমনই ভাবে মাসের পব মাস গিয়া বসব ফিরিয়। আসে--দুঃখিনী 
মাতার চক্ষের জলেব বিরাম নাই-- 

“গলে বনমালা নিমাই হস্তে লাল বাশী। 
এমি মত গাই আমর! নিমাইর বারমাসী ৷৷” 
শ্রারাজমোহন নাথ, 
বি, ই-- 





(৮) নিওরি-- খোয়ান। | 


সাধিক কৰি ভবানন্দ 
(আলোচনা ) 


শীহট সাহিত্য পরিষদ পঞ্জিকার ২ বর্ষের ৩ষ সংখ্যায় ( ১৩৪৪ বাং ) 
শ্ৰদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীধুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ বিগ্ভাবিনোদ মহাশয পভবানন্দেব 
ইরিবংশ” শীৰ্ষক প্রবন্ধে ষাহা যাহা লিখিষাছেন তদ্বিষয়ে আমার যাহা বলিবার 
আছে এখানে তাহাব আলোচনা করিতেছি। গোষ্পদের সহিত সাগরেব তুলনা! 
আব আমার মত নগণ্য লোকেব দ্বাবা শ্ৰীযুত পদ্মনাথ বাবুর লেখার আলোচনা 
হওয়| যদিও সমান, তথাপি ন্তাযেব খাতিরে কিছু না লিখিষ| পাবিতেছিনা! । 

শ্রহট্র নাগবী পুস্তক লেখকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে যাইয়া আমিই 
প্রথমে ভবানন্দ বিষয়ে ( পরিধদ্দ পত্রিক| ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্য!) কিঞ্চিৎ আলোচন 
করিযাছিলাম। প্রট্রক বৃষ্টে এবিষষে আরও কিছু জানিবাব উদ্দেশ্যে আগ্রহ 
প্রকাশ কবিয়া মান্য বব প্রফেলার শ্রীযুত শশীমোহন চক্রবর্তী এম, এ মহাশযেব 
মধাস্থতাষ শ্রীধুত পদ্মনাথ বাবু এক পত্র লিখেন ৷ আমি উত্তবে জানাইয়াছিলাম 
যে, আমি ভবানন্দেব তথ্য জানিবার জন্তু চেষ্টায় আছি । এব পর উক্ত পত্রি- 
কায় ২ধ বষে'র ১ম সংখ্যাৰ (১৩৪৪ বাং ) আমার প্রথম সংগৃহীত তথ্যগুলি 
প্রকাশ পাইধাছিল। আমি আরও অনুসন্ধানে ছিলাম এবং আরও বহু কথা 
জানিতে পাবিষাছি, এই আলোচনাষ ক্রমশঃ তাহার বর্ণন। করিতেছি ৷ 

জনপ্ৰুতির আবৰ্জ্জন৷ রাশি হইতেই আমবা ‘সাধক কবি ভবানন্দকে” আবি- 
ফার করিষাছি। পুথিতে নাম মাত্রই আছে। অন্তান্ত সকল বিবরণুই জনশ্রতির 
মধ্য নিহিত ছিল ও আছে । জনশ্রুতি সৰ্ব্বত্ৰ অবিশ্বাসেব বিষয় নহে; আব 
জনশ্রুতি মাত্ৰকেই অবিশ্বাস করিলে দেশেব খতিহাসিক সম্পদ গড়িষা উঠিতে 
পাবেনা । বহু প্রাচীন প্রতিহাঁসিক সম্পদই জনশ্ৰুতির ছাই রাশি হইতে 
আবিষ্কৃত হইষ| আজ সমগ্র জাতিকে গৌরবাস্বিত করিয়াছে ও কবিতেছে। প্র 
জনশ্রুতি বিশ্বাস করাকে যদি অপবাধ মনে করা যাষ, তাহা হইলে দেশের 
প্রখ্যাতনাম| ধতিহাসিক বুন্দেব কেহই নির্দোষ বলিযা গণ্য হইবেন ন| ।. 


২৪ শ্রীহট পাহিত্য-পরিষং*পত্রিকা 


দেখা যাইতেছে যে “শ্রীহট্রের ইতিবৃত্তে ভবানন্দের নাম আছে অথচ অন্য 
কোন বিবরণ নাই; এজন্যই বোধ হয় বিদ্তাবিনোদ মহাশয় আরও কিছু 
জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ প্রবন্ধে ইহাই 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন যে, ভর্বানদ কখনও ইসলাম ধৰ্ম্ম গ্ৰহণ কবেন 
নাই অপচ সামান্য অন্ুসন্ধানেই জানা যাইবে যে ভবানন্দের ইসলাম গ্রহণ 
গ্রুব সত্য। 
ভবাননাকে আমরা সাধক হিসাবেই গ্রহণ করিতেছি, আর সাহিত্যিক জগত 
‘হয়ত; তাহাকে কবি হিসাবেই গ্রহণ করিতেছেন । তিনি সাধক ও কবি হিসাবে 
দেশবাসীকে কি সম্পদ দিয়। গেলেন, ইহাই হইল শেষ ও মূখ্য দ্ৰষ্টব্য। ভবানন্দ 
সম্পর্কে সামান্য একটু গল্প ভিন্ন আমরা আর কিছুই জানিতাম না । শ্রীবুত 
পদ্মনাথ বাবুর অমুরোধে ও উৎসাহে বিভিন্ন স্থানে বেড়াইয| অনেক তথ্যই 
সংগ্রহ করিতে সম্থ হইয়াছি। আর তীহার আগ্রহাতিশষ্যে কিছুটা জানিযাই 
তাহা ২য প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছিলাম। এরপর যাহা যাহা জানিতে পাবিয়াছি 
পাঠকগণ এই আলোচনাৰ তাহা দেখিতে পাইবেন । = 
দেখা যাইতেছে যে সতীশবাবু ভবানন্দকে শ্রীহট্টের লোক বলিয়া স্পষ্ট 
স্বীকার কবেন নাই । বরং আমিই লোকমুখে শুনিষাছিলাম যে কবি: ভবানন্দ 
গ্রহট্রেব লোক ছিলেন । এর পর আরও বহু কথা জানা গিয়াছে । রাগ 
হরিবংশের ভাষা শীহ্‌ট্রেরই ভাষ! ৷ পুথির অন্তর্গত গ্রাম্য শব্দগুলি দক্ষিণ শ্রহট্টের 
কথ্য ভাষার সহিত হুবহু খাপ খায়। সতীশ বাবুর সংগৃহীত হরিবংশেব 
সংখ্যা এক নহে ; তিনি ছয়খানা হরিবংশ পুথি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়া- 
ছিলেন। আর এ ৬ খানা পুথি ছয়জন বিভিন্ন স্থানবাসী বিভন্ন ব্যক্তির লেখা 


ৰা নকল করাই পস্তবে। সুতরাং পেখকেরা ( নকলকারীগণ ) যে নিজ নিজ 
অভিরুচি মত ভাষার সংস্কার করেন নাই বা নিজ নিজ মাতৃভাষার সংমিশ্রণে 


হরিবংশে ভাষা সঙ্কট আনয়ন করেন নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে? 
বাক্যে জোর দেওযার জন্য বাক্যের শেষে "ই” ব্যবহার এবং ক্ষেমাই, 
তেকেনে, মুই, জানু, দারু, নি, নিদ্রাউলী প্রভৃতি শব্দ দক্ষিণ শ্রীহট্রের গ্রাম্য 
ভাষায় সৰ্ব্বদাই ব্যবহার হইষ| আসিতেছে ।* তবে প্র ক্ষেমাই শব্দটা সাধক 
* জীহটের বহু স্থানে এ সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়| থাকে । সম্পাদক | 








BAAN ০১১ ভকত; ১ ৭৩ ২০৯১৯৯৯৯৬৯৬ ৯১ শল সপসলসদ উদাস উস none 


( কুকিব ) শ্ৰেণীৰ লোকেবাই বেশী ব্যবহাব করিষ। থাকেন। বিষ্যাবিনোদ 
মহাশষ “ক্ষেমাই” শব্দেব অর্থ কবিয়াছেন, ধৈর্য্য, নিবৃত্তি। স্থল বিশেষে এপ 
অর্থ হয বটে কিন্ত আধ্যাত্মিক জগতে উহার অন্ত রকম অর্থও হইতে পাবে । 
এই শ্ৰেণীৰ আরও কতকগুলি শব্দ সাধকেব| ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা 
হুসাই--হুম্‌, চৈতন্ত ; বুধাই--বুদ্ধি; জাগাই__জাগ্রত ; মনাই_-মন , তনাই-- 
শরীর ; সানু! _অহঙ্কাব; মাহল্লা-- মান, সন্ত্রম ; ক্ষমাই--মাফ, ক্ষমা; 
ছবরুল্প।--ধৈর্ধ্য ; শুকুকল্লা-ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞত|;  ইত্যাদি। অবশ্ত 


এইখুলি গ্রাম্য ভাষাষ ব্যবহৃত হব । আবার এইগুলির অধিকাংশই মুসলমানী 
ভাব ভাষা মিশ্রিত বাঙ্গাল গ্ৰাম৷ শব্দ । 


- «সতীশ বাবুব সংগৃহীত সব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুথিখানা ১০৯৬ বাংলাধ 
অর্থাৎ এখন হইতে ১৪৯ বংসব পূব্বে'ব লেখা । এই খানাই যখন সবর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন বলিষ! গণ্য, তখন অন্তগুলি আরও বহু পরের বলিষা মনে হইতেছে । 
এই “সর্বাপেক্ষা প্রাচীন” এই কথা হইতে আমরা যদি ধরিষা লই যে বাগ হবি- 
বংশের সংগ্ৰাহক প্রায় ২০০ শত বংপর পৃবের থে বহি সংগ্রহ কবিয়াছেন। 
সেইখানাই শেষ নকল; তাহ। হইলে তাহাঁব কথাই যে সত্য, তাহতে সন্দেহ 
থাকে না। এ বিষয়ে পবে আলোচন| করিব। ৬সতীশ বাবুর সংগৃহীত 
পুস্তক এক জেলার নহে; তিনি বিভিন্ন স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন পুথি সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । “নবাব সায়েন্তারখখাণ্র সময়ে শ্রীহট্টের শাননকর্ত। কর্তৃক শ্রীহট্ 
জেলায় “শাইন্তানগব” নামে একটি জনপদ প্রতিষ্ঠিত হইযাছিল | ইহা 
বাস্তবিকই শ্রীহট্রের অন্তভূক্ত এবং বর্তমান দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমা আজিও স্বীষ 
গৌবব রঙ্গ] করিষ| বিদ্যমান আছে। 

হস্তলিখিত প্রাসীনতম গ্ৰন্থ নেথানে পাওয়া যায়, গ্রন্থকর্তা সেইখানের 
অধিবাসী হইবেন ইহা মনে কর! ষদ্লি অসঙ্গত না হয়, তাহা হইলে কি একই 
ভবানন্দকে বিভিন্ন স্থানেব লোক মনে করিতে হইবে'? সঙ্গীত-প্রিষ লোক 
দ্বাবাই গানেব বহি নকল হইয়া থাকে । এক জেলার লোক কাৰ্য্য বশতঃ অন্ত 
জেলাষ চিবকাঁলই যাতাষাত করিতেছেন। বেতকান্দি শ্ৰীহট জেলাঘই 
বর্তমান । সম্ভবতঃ কোন সঙ্গীত-প্রিষ বেতকান্দিবাসী, ভবানন্দের রচনা পূর্ণ তা 
লাভ কবাব পূর্বেই তাহা নকল করিযা নিষ। থাকিবেন। নতুবা কাব্য হবিবংশে 


পপ পি নেদে শপ তি পি দেশ কেলি ৯ পল পপ পল লী ত লেও লাখ উল ০৯ পল পর লি ৯৯ 


কতকগুলি গান ন| থাকিবে কেন? ধাহারাই নকল কৰবেন ন! কেন 
গান গাওয়া ব্যতীত সাহিশ্য চৰ্চ্চা বা, প্রশ্বতত্ব উদ্ধার যে তাহাদের উদ্দেশ্য 
ছিলনা তাহা না বলিলেও চলে | ভবানন্দ সাধনাজীবন ব্যাপিষা গান বচন! 
কবিষাছেন, আর সঙ্গীতবপিক ব্যক্তিগণ তাহার অংশ বিশেষ বা পছন্দদই গান 
গুলি পিখিয়া নিয়া গিধাছেন। ভবানন্দের গল্পে দেখা যাইতেছে যে গৃহত্যাগের 
পর বহুকাল আর এতদ্দেশে লোকেরা তাইকে দেখিতে পায় নাই। হ্য়তঃ এ 
দীর্ঘকাল তিনি নান) জনপদে বেড়াইয়া' বেড়াইয়া গান গাইতে ও রচনা 
কবিতে ছিলেন, আর লোকের! তাহা ( যে যতটুকু পাইয়াছেন ) লিখিয়| লইয়া- 
ছিলেন। বেতকান্দির লিখিত পুথি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, স্থতরাং রাগহবি 
ব'শের সংগ্রাহকেব পুথিকেও শেষ পুথি বলা যাইতে পার । বথাস্থানে এবিষয়ে 
আবও কিছু আলোচন। করা হইবে। ্‌ 

দেখা যাইতেছে যে 'হরিবংশ” যে সিলেট নাগরী অক্ষবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হইয়াছে, বিষ্যাবিনোদ মহাশয তাহা আমাব লেখা (সাঃ পঃ পঃ ১ম বৰ্ষ চতুর্থ 
সংখ্যা) হইতে জানিতে পারিযাছেন। তাহা বুঝিলাম ঠিক। তবে শুধু যে 
'জ্রীহট্রের নিয় শ্রেণীব মুনলমানগণই ভবানন্দের গানগুলি গাহিয়! থাকেন’ উহার 
ভিত্তি কোথায়? ভবানন্দ শীহট্রের সন্তান, আর বহুকাল হইতেই তাহার গান- 
গুলি লোক সমাজে আদর ( অবশ্য মুসলমান সমাঞ্জে ) পাইয়া আসিতেছে । 
সঙ্গীত-প্রিয় লোক ধনী দরিদ্র বিদ্বান মুর্খ নকলের মধ্যেই থাকিতে পারেন । 

. লংলার অধিবাসী ভাবোন্মত্ত উদাসীন ভবানন্দকে সুবম! নদীতে ভাসিতে 
দেখা যাইবে এ কোনও অসম্ভব কথা নহে। স্থতরাং স্থবম| নদীতে সাতার 
দেয়াব অপরাধে (7) লংলার ভবানন্দকে প্রাচীন লাউড়ে নির্বাসিত করার কোন 
যুক্তি সঙ্গত কারণ নাই ও থাকিতে পারে না। | 

মৌলবী আছগর আলী তাহাব পিতামহ হইতে শুনিয়াছিলেন যে ভবানন্দ 

ংলা পবগণাব লোক ছিলেন এবং শেষ জীবনে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া 
ত্রিপুবা বাজোর এলাকাস্থ ধৰ্ম্মনগরে বাদ করিতেছিলেন ও তথায় তাহার সমাধি 
আছে ৷ আব সম্প্রতি উক্ত লংগা পবগণার মৌজে গৌড়করণ নিবাসী পীর 
আঙ্গাদ আলী শাহেব পুত্র (উক্ত আঙগাদশাহ নাকি অসাধারণ ও অলৌকিক 


__ সাধক কবি ভবানন্দ = টা 


গুণবিদ্যাশালী লোক ছিলেন) প্রসিদ্ধ পীর ও গুণীন ১৫১ বংণব বয়স্ক বুদ্ধ তাজ 
আলী শাহ প্রকাশিত তাজুশাহ [উক্ত তাজুশাহেব নাকি ২০০০ হাজাব ঘর 
লোক মুবিদ (শিষ্য) আছেন। ] হইতে জানা গেল যে “ভবানন্দ সত্যই ব্রাহ্মণ 
ছিলেন, লংলা পবগণাব নর্তন মৌত্রায তাহার জন্ম হইয়াছিল। তিনি হিন্দু 
শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন ও প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে পড়া ছাড়িয়া বিদেশ হইতে 
আসিয়া ব্ৰহ্মচালে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের অল্পকাল পবই জীব 
উপদেশে (পূৰ্ব্ব কাহিনী যত) সংসার বিরাগী হইয়া গৃহত্যাগ করেন । অনেক দিন 
পরে তাহাকে জুরি নদীতে ভাপিতে ভাসিতে গান গাইতে (আমরা শুনা কথা 
হইতে স্থরম! নদী লিখিয়াছিলাম) দেখ! গিয়াছিল। তিনি শেষ বয়সে ইসলাম- 
ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিষাছিলেন, এর পর লোকে তাহাকে *ভবানন্দ শাহ” বলিয়া 
ডাকিতেন। যেমন “কোথায় ষাইবেন ? ভবানন্দ শাহের কাছে । ” “আপনি 
কাহার মুরিদ? ভবানন্দ শাহের মুরিদ।” ইত্যাদিরূপ ব্যবহার চলিতে- 
ছিল। মুসলমান হওয়ার পর বহু মুসলমান তাহার হাতে মুরিদ হইয়াছিলেন ও 
ধৰ্ম্মনগরে এক দিঘী কাটাইয়া এক স্থন্দব বাড়ী তৈযারক্রমে তাহাকে বাস 
করিতে দিয়াছিলেন। ভবানন্দ আর বিবাহ করেন নাই, তাহার কোন 
বংশধর ও নাই। তথারই তাহাব মৃত্যু হয ও নিজ দিঘীর বাধুকোনে কবর 
দেএয়া হয়। এ কবরকে ভবানন্দের মোকাম বলে | ধ" আমরা উক্ত দিঘী- 
_ বাড়ী ও কবর দেখিয়াছি। বর্তমানে মোকামের হেফাজত চলিতেছে। 
যে গ্রামে ভবানন্দেব বাড়ী, দিঘী ও মোকাম আছে, উহার নাম “কাছিম নগর” । 
প্র কাছিম নগর প্রসিহ ইছাই সোনাপুর মৌঙ্গার অগ্নিকোণে অবস্থিত| এ 
স্থানের (ত্রিপুরা ষ্টেটের অধীন) মৌলবী আমির আলী চৌধুরী সাহেবের পিতা 
মৌং কাছিম আলী চৌধুরী সাহেবের নামে উক্ত মৌজার নাম কাছিম নগর 
হইয়াছে। পূর্বে হয়ত; অন্য কোন নাম ছিল। তবে সাধাবণ্যে ইহ! ইছাই- 
সোনাপুব নামে পরিচিত বলিয়া বুঝিলাম! 


+ ধর্শনগরে তাঁজুশীহের বহু সংখ্যক মুরিদ আছেন বলিয়া জানিলাম। উক্ত তাজুশাহ হইতে 
'লংলা, নাসের একট! ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে, প্রসঙ্গীধীন অন্ত প্রবন্ধে তাহ! বর্মন! করায় বাসনা 
রহিল । 


১, হট সাধিত-পরিষপিকা .. 
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কোনও ঘটনাব কথ! ষথ| সমষে লিখিয়া ন! রাখিলে, পবে শুনা হইতেই 
তাহার এতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করিতে হয। আব বড় বড় ইতিহাসের 
বহু অধ্যায়ই এরূপ শুনা কথা হইতেই সংগৃহীত এবং যুক্তিপূৰ্ণ অনুমানের দ্বাব| 
সিদ্ধ। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল মিত্র, শ্রীযুক্ত বছুনাথ সবকাব, শ্রধুক্ত রাখালদাস 
বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধনাম। ধতিহাসিক মহাশয়গণ ও এরূপ উপাদান 
সংগ্রহে বিধত নহেন। ব্যক্তিগত মতেব প্রাবগ্য রক্ষ। হেতু নিষ্ক প্রয়োজনে 
এ শ্রেণীর একটা কথা বিশ্বাস করা, আব নিজ প্রয়োজনের পবিপস্থি হইলে 
অন্যটা অবিশ্বাস করার নীতিটা কিছুতেই সমর্থনবোগ্য হইতে পারেনা । 
‘ভবানন্দকে স্থরম! নদীতে ভাদিতে দেখা গিষাছিল’ আমার এই একটা মাত্র 
কথাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সহাঘক বলিয়। বিছ্যাবিনোদ মহাশধ খুব আগ্রহের 
সহিত গ্রহণ করিয়াছেন ; আর অন্তান্য অনেক সত্য কথাকে উড়াইযা দেওষাব 
জন্য বহু অবান্তর যুক্তি-জাল বিস্তাব করিধাছেন। তাই আজ লংলার 
ভবানন্দকে “অদ্বৈত প্ৰভু, কৃষ্ণদাপ সপ্রষ ও ঈশান নাগবেব দেশে নির্বাসিত 
হইতে দেখিতে পাইতেছি। 

ভৱানন্দ যে পণ্ডিত লোক ছিলেন' যিনি তাহার হরিবংশ পড়িবেন তিনিই 
তাহা স্বীকার কবিতে বাধা হইবেন ৷ হরিবংশ পাঠে দেখা যায় যে বিবিধ 
পৌরাণিক ঘটনা ও শাস্ত্রী ভাষাৰ সহিত তিনি বিশেষ পৰিচিত ও ব্যুৎপত্তি 
সম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি শুধু বাড়ীতে বসিয়াই পাণ্ডিত্য লাভ কবিযা- 
ছিলেন এ কথা বিশ্বাস হয না। প্রাচীনকালে বিস্যালাভের জন্তু এক. দেশেব 


লোককে অন্ত দেশে (বিগ্যাচচ্চার কেন্দ্র স্থানে) যাইতে হইত । স্থতরাং লংলাব 
কথ্য ভাষাৰ সহিত ভবানন্দেধ পুথির ভাষাৰ সম্পূর্ণ মিলন! থাকার দরুন তাহাকে 
লাউড়ে নির্বাসনের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। আব লংলাব 
ভাষার সহিত যে ভবানন্দের ভাষাব মিল নাই, এ কথা কি রূপে বলা যায ? 
যথাঃ-_ছাঁবাল (শিশু) চড়াইলু (আরোপ করিম) আচম্বিত (হঠাত) তুই (ভুমি), 
মুই (আমি), কইল (করিল), বিষা (বিবাহ), রান্ধন (রন্ধন) নাতিনাতল (নাতি- 
নাতিনী), মব (আমার), তর (তোমার), দহসত (ভয়), গুবা (স্থপাবী), তেতই 

(তেঁতুল), বাইজন (বেগুণ) বাকইবধান (অর্ধকুট। ধান) পলক (অল্পক্ষণ) ইত্যাদি 
ইত্যাদদি। (ক) 


(ক) শ্রীহট্রের অন্তান্ত অনেক স্থানে ও ইহা ব্যবহৃত হয। 
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পক্ষান্তবে পৌবাণিক শব্দেরত গ্রাম্য অথব| কথ্য সংস্করণ বা রূপ থাকিতেই 
পাবে না। ভবানন্দকে পণ্ডিত লোক প্রতিপন্ন করার অন্ত বিস্তাবিনোদ 
মহাশয্‌ বহু বেগ'পাইফাছেন; আমরাও' তাহাব পাণ্ডিতোব কথা স্বীকার করি। 
এমতাবস্থায় বিদ্বান ও'পণ্ডিত ব্যক্তি শুধু লংলার "প্ৰাদেশিক (কথ্য) ভাষাই 
ব্যবহার করিবেন «মন কোন কারণ থাকিতে পাব ন।। 

নামেৰ সঙ্গে ‘দ্বিজ’ শব্দ না থাকার দকণ ভবাননকে ত্রাঙ্মণেতর:জাতি কল্পনা 
কবাব কোনও কারণ আমর! দেখিতে পাইতেছি ন|। ‘গত ১৩৩৯ বাঙ্গালা 
দক্ষিণ শ্রীহট্ের আদমপুর ফাড়ি 'পবগণার শ্রীপুর গ্রাম নিবাসী শতাধিক 
বৎমরের বৃদ্ধ মৃত মুন্সী আব্দুল কবিম সাহেব নাগরী পুথির আলোচনা 'প্রসঙ্ে 
বলিধাঁছিলেন যে, স্থনামগঞ্জেব “সহর চরিত” পুথির ব্লচয়িতা কবি মৌলবী 
আছদ আলী শাহের সহিত তীহাব সাক্ষাৎ হইযাছিল এবং কথ| প্রসঙ্গে তিনি 
তাহাকে বলিযাছিলেন যে ভবানন্দ ‘ব্ৰাহ্মণ ছিলেন । আঙ্গ ১৫০ -বৎসবের 
বৃদ্ধ তাজ আলী শাহও এ কথাই বলিতেছেন। গত ১২৯০ বাঙ্গালা ১০৩ 
স্সর ব্ষসে পূর্ব্বোল্লিখিত মৌ: আছগর আলী সাহেবের পিতামহের মৃত্যু 
হইষাছে ; তিনিও ভবানন্দকে ব্ৰাহ্মণ’ বলিয়| গিবাছেন। স্থতরাং তিনি যে 
ব্ৰাহ্মকুলে জন্মিয1-ছিলেন তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পাবে না। 

ঃশামবা ভবানন্দের সংসার বিরাগী হওয়ার যে গল্প দিয়াছি তাহা মৌলীক 
কাহিণীৰপে কষেক পুরুষ যাবত প্রচলিত আছে ও থাকিবে । স্থৃতবাং ব্যক্তিগত 
মত রক্ষার জন্ত তাহাব মৌলিকত্ব কিছুতেই অস্বীকার কবা যাইতে পাবেন।। 
লংলা, ইটা ও 'ভাম্থগাছ পবগণাব লোকই ভবানন্দের কাহিণী বেশী ভাবে 
অবগত আছেন. এবং'এীঁসব স্থানের "অধিবাসী প্রাচীন লোকগণই এই সত্য 
ঘটনামূলক কাহিণী ব| ইতিহাসকে রক্ষা করিয়া আপিষাছেন ও আনিতেছেন । 
যেসব অশিক্ষিত ও অন্ন শিক্ষিত লোক দ্বাবা এই কাহিণী রক্ষিত হইদা 
আসিতেছে; তাহাদের মধ্যে কেহ কঠিন ভাষা-দাহিত্য-নিগড়ে আবদ্ধ 
“বিন্বমঙ্গল’ কি “তুলসী দাসের, কাহিণী অবগত ছিলেন, তেমনটা কল্পনাই 
কৰা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ মুসলমান সমাঙ্জই ভবানন্দেব কাহিণী বক্ষ! 
করিষা আসিষাছেন। আর আজও এ সমান্জ হইতে ভবাননের কথা অবগত 


- ৩০ ...শ্রীহট সাহিত্য- পরিষৎ-পত্রিকা | 


২১% উসিপ৯পসিত ৷ অদি সিসি ১৫ চে ৮৯ পল ৫১৩৯৩ দিল তলত প৯ ৯ ce প৯প৯৫ AAA AAAS ৩ পপ 


হওয়া হাইতেছে। ইসলাম গ্রহণের পব হিন্দু সমাজ হইতে ভবানন্দেব 
'পবিচয 'মুছিধা যাওব| এবং মুসলমান সমাজকর্ৃক তাহা সাদবে গৃহীত ও 
বক্ষিত হওষাই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত । স্থতবাং তৎকালীন মুসলমান সমাজ 
তথা কথিত বৈদেশিক “বিল্বমঙ্জল” বা তুলসীদাসেব’ কথা যে মোটেই অবগত 
ছিলেন বা আজও একপ পণ্ডিত লোক যে খুব কম পাওব| যাইবে তাহ বলাই 
বাহুল্য । এমতাবস্থায একেব গল্প অপবেব উপব চাপানেব ভিত্তিহীন কল্পনাট। 
মোটেই টিকিতে ব। গৃহীত হইতে পাবে না। আমবা ভবানন্দেব যে বিববণ 
দিযাছি তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন গল্প মনে কবাব কোন সঙ্গত কাবণ নাই । আমবা! 
প্রথমে হিন্দু থাকাবস্থাষ তাহাব বৈবাগোব কথা ও শেষে ইসলাম গ্রহণের কথ। 
উল্লেগ কবিযাছি মাত্র । তরী সমূদধ নিয়াই একট] গল্প বা কাহিণী। স্থতবাং 
ইহাকে বিভিন্ন গল্প বলা যাইতে পাবে ন|। “হীন” কে “হিন” কবাব কোন 
গ্রযোজন থাকিতে পাবেন।। সিলেটী নাগবীতে একটা মাত্র ই” কাব 


আছে, আর ইহা হুস্ব ইকাব জ্ঞাপক ৷ ঘাহাব হস্বই নাই তাভাব আবাব একটা 
দীর্ঘ থাকিবে কিরূপে? 


উর নাগবী অক্ষবেব দেশ-গৌবব সষ্টাগণ দেবনাগবী ও বাঙ্গাল! 
অক্ষরেব সামঞ্রস্তে সিলেট নাগবী অক্ষবের সৃষ্টি ক্রমে সর্বদিক দিঘ| এক 
নৃতনত্বেব পরিচয় বাখিয়া গিবাছেন। তাব উপব ইসলামী সভাতাব ছাপও 
বক্ষিত হঈষাছে । আরবী, পার্শী ও উদ্দ, ভাষা ডান দিক হইতে ব্যবহার হয 
বলিযাই না কি একট! আদর্শ বক্ষাব জন্য (জনৈক সিলেটবাসী হইতে জানা ) 
নাঁগবীব ইকার ভান'দিকে দিষা ব্যবহাব হইযা থাকে । 

সা, একথা সত্য যে প্রথম প্রবন্ধে আমি “দীন ভবানন্দ” বলিয়া লিখিয়া 
ছিলাম। কিন্তু পরবর্তী প্রবন্ধে কেন যে “দিন ভবানন্দ” লিখিষাি তাহাবও 
একটা বিশেষ কাবণ রহিয়াছে। প্রথম প্রবন্ধ লেখাব সময়ে ‘হবিবংশ' 
পুথিখানা আমাব সন্মুখে ছিল না ৷' তখন সংক্ষেপে নাগবী পুখিব লেখকগণেব 
পবিচষ দেওযাই ছিল আমাব উদ্দেশ্য । তাই বন্ধকালেব জানা কথা লিখিতে ' 
পুথি খুলিষা দেখার প্রষোজন পড়ে নাই । এজন্য সাঁধাবণ প্রচলিত বিনয়স্থচক 
“দীন” শব্দ ব্যবহাব কবিষাছিলাম } (ক্ৰমশঃ) 
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শ্ৰীহট্ট 
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শ্ৰীকৃষ্ণ বিহারী রায় চৌধুরী 
.. কর্তৃক 
্রহট-সাহিত্য-পরিষৎ অফিস হইতে প্রকাশিত ৷ 


মৃটাগন্র ! 


শশী 
বিষয় লেখক পৃঃ 
১। মিকির জাতি-- শ্রযুক্ত নলিনীকুমাব ভদ্র ১ 
২/ সাধক কবি ভবানন্দ - মৌলবী এম্‌ আশবফ হোসেন ১৭ 


সাহিত্যরত্ব, কাব্যবিনোদ পুবাতব্ববিদ 


৩। পবিষদীষ-- শ্রীযুক্ত শশীমোহন চক্রবর্তী এম-এ ৩২ 
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(ব্রেমাসিক ) 
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ন্নিন্কিল্-জ্জাত্ভি 
শ্রীনলিনী কুমার ভদ্র 


আসাম প্রদেশে ত্র“ণকাঁলে একদিকে যেমন ইহার অনন্ত পর্বতমালার অভ্রতেদী 
বিরাট মহিমা হৃদয়কে নিৰ্ব্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিম! দেয় তেমনি এই সমস্ত পর্বতের 
গহন অবণ্যে আজে! ঘাহাঁরা অদ্ধনগ্র অবস্থায়, অগ্নি-পঙ্ক মাংস আহার করিয়া দিন 
গুজর|ণ৭ করিতেছে সেইসকল আদিম অধিবাসীদের আকৃতি প্রকৃতি, বিচিত্র বেশতৃযা 
এবং অদ্ভুত রীতি-নীতি মনে বিশেষ কৌতৃহলের উদ্রেক করে। বস্তুতঃ এই প্রদেশে 
আকা, দফলা, মিরি, মিশমি, সিংফো, খাম্তি, নাগা, গারো, খাসীয়া, সিণ্টেং প্রভৃতি 
যত বিভিন্ন আদিম জাতির বাস, আমাদের দেশের আর কোথাও তত নহে । এই 
কারণেই ফুলার সাহেব বহুদিন আগে Mr. Playfair এর The 08008 নামক 
পুস্তকের ভূমিকার নান; জাতির অধ্যুষিত আসাম গরাদেশটিকে “A museum of 
Notionalities® বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন! গোটা আসাম প্রদেশট জুড়িয়া 
নৃতন্ুন্ষয়ক তথ্য সংগুহের যে বিরাটগ্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে তৎপ্রতি খুব অল্পসংখ্যক 
শিক্ষিত বাঞ্গালীরই মনোযোগ এ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছে! কিন্তু সাত সমুদ্র তের 
নদীর পাব হইতে আগত ইংকেজগণ এই পতিত জমি আবাদ করিয়া সোনা! ফলাই- 
তেছেন। তীহ।দেব অনুসন্বিত্সার ফলে আসামের আদিম জাতিদের সম্বন্ধে নব নব 
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তথা আবিষ্কৃত হওহায় নৃতত্বামোদীর কৌতুহল নিবৃত্তি এবং জ্ঞান বৃদ্ধির সুষোগ 
হইয়াছে । 


বৰ্ত্তমান নর বহুকাল আসামেব পাহাড় জঙ্গলে এই 
সমস্ত অহিবীরীিরা | দাহ  কাটিয়াছে । ইহাদের মধ্যে ২বাহাবের - ঘনিষ্ঠ 
সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ আমার ।?হইয়াছিল তন্মধ্যে হালাম' বড 
"কোছারী;)" সিণ্টেং' রতি” কযেকাট_-ভাতির- সন্ধে -স্ইতিপূর্বে আমি" 
প্রবাসী” পত্রিকায় আন্না, 'করিবাছি !- 3১৯২৯ খৃষ্টাব্দে -আয়ি, যখন 
সিষ্টেংদের দেশ জোয়াইএ রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের শিক্ষকৰূপে অবস্থান করিতে 
ছিলাম তখন জনৈক সিণ্টেং বন্ধুর প্রযুখাৎ অবগত হই যে, শিলং হইতে বে মোটর 
রাস্তাটি গৌহাটী পধ্যস্ত-চলিয়| , গিয়াছে: তাহার তিন, চতুৰ্থাংশ অতিক্রম করিলেই 
নাকি মিকিরদের বন্তি দিও পাওয়া বাব । এই খবর পাইয়া, জোরাই হইতে 
গৌহাটি পধ্যস্ত আটানবই মাইল; পদব্ৰজে ভমম করিবার সঙ্ক আমার মনে জাগে। 
ভগবান সদর হইয়া এই অভিবানে আমার সহহাত্রী হওয়াষ আমার সঙ্কল্প কাধ্যে 
পরিণত হয়| বাস্তব্কিই, আমাদের ,বামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের অন্তুতম শিক্ষক ভগবান্চন্দ্ৰ ্‌ 
লোহান সরে না পাইলে একাকী এই জনমানবহীন পাৰ্ব্বতা পৰৈ পদে 
ক্যা আমু পক্ষে স্ভূৰপরর হইয়া উঠিত না ৰ 


এ. : 

কৃত - সবারই" এ. পথ= রিয়া এ লৌহাটি - তা হি 
গিরাছি। “কিন্ত মিকিরদের দেশে অভিযানরালে, পথের দৃশ্য, য্মন--গৱিপুণ-ভাৱে 
উপভোগ করিতে পারিয়াছিলাম তেমন আব”.কখনো পারি”লাইব.: রাস্তার উভয় 
পার্শ্বে কোথাও ‘দীঘ পত্রসমন্থিত -পাইন-শ্রেণী, কোথাঁওনানা রন্তবৃক্ষের ভর্ভে্ 
"জঙ্গল, কোথাও বা..দুরে 'চেউ-খেলানো। বৃক্ষ-বিরল, পাহাড়ের -ডগাক্র প্রীয়রার খোপের 
'মত 'খাসীয়াদের ঘরবাড়ী ; * এমনিতর * নানা * বিচিত্র দৃশ্য : দেখিতে, ‘দেখিতে 
" ঘনগ্বনের্ব *নিবিড়তার' ভিতর দিয়া: :*পুরা'- তিনটি দ্নি. অবিরাম পথচলার 
স্মৃতি: ওএজীবনে ' ভুলিবার নহে । ,উ১বিশেষভ্ঃ্'নংপো পৌছিবার দ্লিন- রাজিকালে 
চন্দ্ৰকরস্নাত বনভূমির-ঘে, রহস্তঘন-অপরূপ বপাষন অবলোকন্‌ করিয়াছিল্লা,.তাহার 
বুরি:তুলনা নাই 1. গপত্ৰনিবিভু:অরধ্যনীধেরঃ অবকাশ, পথ দিয়া.বরিরাপড়া, রূপালী 
জ্যোত্সাঃমেদিন অন্ধকার বনপথের উপ্নর-য়েন, রিচিত্র আলপনা জীকিয়া দিয়া ছিল.। 


চিক 


ক্যা ৮,৭১ 
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৬৯ তত 


"বে স্থানে আমি মিকিরদৈব' 'সস্পণে এসি দীর্ঘকালান্তবেস সৈজা়গার নাম 
আজ” আমি ভুলিয়া গিষাছি'। ' কিন্তু, কিছু, 'এবধি 'বেশ মনৈ আছে বে নংপৌতে 
একটা দোকান 'ঘবে ভূমি শব্যার রাতী'কাটাইয়া; পবদিন ভোর ইইতে বেলা 
দুইটা নাগাদ হাচিয়া এক গ্রামে, পৌ রাস্তার পাশেই একটা: বেড়াহীন ঘরে 
আমূবা আশ্রয় লইরাছিলাম এবং স্থানীর, বাজার হইতে ড়িক্‌ড় এবং চাল্ডাল 
ইত্যাদি কিনিয়া, ঘরের, নভতব, ইট দিয়া চুন তৈৰি কৰিয়া, সা করিয়াহলাম 1 ' 
এখানকার বে ছোট নবীটর, ঘোলা জলে স্নান কবির ছিলাম তাহার, জীর্ণ 
তটভূমিব ছবিটি: পৃধান্ত যেন আমার চোখের _ সামনে 'ডায়িতেছে। এখানে একটি 
ফরেষ্ট অফিস দেখি্যাছিলাম বলির ও মনে হইতেছে 4 এ 


আমরা বেখানে আস্তানা গাড়িবাঙিলায় মেখান্খেকে গার াহাীদের 
কতকগুলা বস্তি, এই বস্তির .অধিবাসীদিগকে দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারিয়াছিলাম 
বে, ইহারা খাসীষা হইতে ভিন্ন জাতীয় ৷" স্থানীয় লোকদেব : ছিঙা করিম 
জানিতে পারি বে, ইহার'ই মিকির নামে পরিচিত” 8৮৬ 
আসামের অন্তান্ট আদিম জাঁতীয় লোকদের, সঙ্গে মিকিরদের "আক্বৃত্গিত 
পার্থক্য প্রথমেই বিশেষভাবে নজরে পড়ে। নাগা, কুকী, নুমাই প্রভৃতির চেহারার 
হিংস্রতার ছাপ স্থপবিস্ফুট, মিকিবদিগকে দেখিলেই কিন্ত নিতান্ত নিয়ীই গোবেটারী 
বলিয়। মনে হয়। অনন্ত পাহাড়ী জাতি, ইংরেজ্গণ কর্তৃক, গরাভূত,হ্ইরার, পূর্বে 
পর্য্যন্ত ছিল, স্বাধীন। কিন্তু মিক্রিরা,,. সুদূর: অতীতে স্বাধীনতা : হইতে বঞ্চিত 
হইবা শতাব্দীর, পর: শতাবী, পর্পর্ানত, থারার ফুলেই এতুটা শাস্তভাবাপন্ন 
হইয়াছে। জালের ‘মধ্যে, বে-সমস্ত জনশ্ৰুতি প্রচুরিত, আছে তাহা হইতেজান| 
বায় (যে, বহু প্রাচীনকালে খাসিয়া জ্্ পাহাড়ের কপিলি নদীর; ধারে, খাসিয়াদের 
অধীনে তাহারা বাস করিত, কিন্তু বিজেত| খাসিয়াদের । অত্যাচারে, অতিষ্ঠ হইষা 
অবশেষে - অুহারা . আহোমদের এলাকার আশ্র লইতে কৃ তসঙ্কর হয় এবং, এই 
উদেশ্তে নওগা জেলার .রহাঁ নামক. স্থানের: অহোম াুনকর্ভার নিকট জ্নকতক 
দুত প্রেরণ করে। ইহাদেব দুৰ্ব্বোধ্য ভাষা বুবিতে না পারিয়া সন্দেহবশে আহোমরা 
এই হতভাগ্য লোকগুলিকে একটি বাধের ধাবে জীবস্ত অবস্থার সমাহিত করে । 
ফলে, উভরপলের' মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়া উঠে। '' অবশেষে শিবসাগরে আহোম 


৪ হট সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা = 
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রাজার নিকট এই সংবাদ পৌছিলে তিনি আপোষ করিয়া দেন এবং রাঙ্জোব 
এক অংশে তাহাদের বাসস্থান নিদ্দিষ্ট করিয়া দেন। তখন হইতে অধিকাংশ 
মিকিরই অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া! শাস্তভাবে বাদ করিতে থাকে । 


১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ একদিন কতকগুল! মিকির আহোম দর ধিরুদ্ধে বিদ্ৰোহ 
ঘোঁষণা করে । আহোমরা ইহাদের বিরুদ্ধে দুইটি সৈগ্যদল প্রেবণ কৰে। একদল 
চাঁপানালার পেছন দিক দিয়া পাহাড়ে গিয়া ঢোকে এবং অন্দল পশ্চাৎভাগ হইতে 
আক্রমণ করিবার মতলবে কপিলি এবং যমুনা নদীর উজান বাহিবা রওনা হয়, 
উভয়দল পাহাড়ে একত্ৰ সম্মিলিত হইয়া মিকিরদিগকে পরাস্ত করে এবং তাহাদের 
ঘরবাড়ী ও শস্তাগার প্রভৃতি আগুন দিয়া জালাইয় দেয় । মিকিরর| তখন নানা 
ভেট সহ আহোম রাজাব নিকট গিয়া! ক্ষনা-তিক্ষা কবে। 8 


এমনিভাবে বারংবার উৎপীড়িত হইয়া অবশেষে মিকিনরা একেবারে শাবেস্তা 
হইয়া বায়। পূর্ব্বোক্ত শোচনীয ভর্থটনার পর আর কখনো তাহাব৷ কোনো 
রকম উপদ্রব করিতে সাহসী হয় নাই । ক্রমে তাহারা এক নিব্বাধা, নিরস্ত্র এবং 
বু্ধবিমুখ জাতিতে পরিণত হয়। অবশ্তা কোনোকাঁলেই নাগা কুবীদের মত 
মানুষের মাথা কাটিয়। আনার অভ্যাস ইহাদের ছিল না। 


বর্তমনকালে মিকিররা প্রধানতঃ নওগাঁ এবং শিবসাঁগর জেলার মধ্যবর্তী মিকিব 
পাহাড়ে বাস করে। ইহা ছাড়া উত্তর আসামের পার্বত্য অঞ্চল, নওগা জেল|, 
খাসিয়া জৈন্ত| পাহাড়, কামরূপ এবং দরঙ্গ জেলায়ও মিকিরদিগকে দেখিতে পাওয়া 
বার। নওগাঁ এবং কাঁমরূপের সমতল অঞ্চলের অধিবাসী মিকিররা 'জুম+-কৃবির 
পরিবর্তে, লাঙ্গল ইত্যাদির সাহায্যে জমি চধিয়া থাকে । আদি বাসস্থান পরিত্যাগ 
করিরা বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িলেও, ইহাদের ভাবা এবং জাতীর চরিত্র সৰ্ব্বত্ৰ 
একই রহিরা গিরাছে। মিকির পাহাড়ে রেশমা নাগার! মিকিরদের প্রতিবেণীরূপে 
বাস করে। আগেকার দিনে নিরীহ মিকিরদের উপর ইহারাও কম অত্যাচার করে 
নাই। 
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২১১৬ পাপা 


মিকির-জাতি ৫ 


২ পপ ৪ ৯৯ সি ৮ লচ দম লম বির পপর ৭৫৯৯ তম পাদ লছ পা তি + - 


নাই । ইহার! অনেক সময় দলবদ্ধ হই! মিকিরদেব চলাচলের পথের পাৰ্শ্বে ধন- 
ঝোপের আড়ালে গং পাতিয়| বসিয়া থাকিত এবং কোনো মিকিব যথন সও 
করিবার জন্য একাকী হাটে রওনা হইত, তথন অতকিতে আক্রমণ করিয়া তাহাকে .. 
হত্যা করিত। * 
মিকির নামটি অসমীয়াদের দের! । তাহারা নিজেদের আরলেং নামে পরিচিত 
করে। যিকিরদের সম্বন্ধে চ0%870 9৪০] সাহেব বলেন 'আরলেং' 
মানে মনুষ্যজাতি ৷ কিন্ত স্তার চালস লায়েল যথেষ্ট গবেষণা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন 
বে, 'আরলেং” শব্দে শুধ মিকির জাতীয় লোকই বুঝার । 
 মিকিরদের গায়ের রং পীত | মেয়েদের মধ্যে কাহারো কাহারো চেহারায় বেশ 
শ্রীছশদ আছে । পুরষদেয় অনেকেরই মাথার সামনের দিকটা কামানো, পেছন- 
দিকে সু" টি-বাধা দীর্ঘকেশ গ্রীবাদেশে বিলম্বিত। + 
মিকির পুরুষদের পোষাক পরিচ্ছদ খাসীয়াদের অঙুকূপ । (ক) মেয়েদেব পরিধেয়- 
গুলা বেশ নয়নাভিরাম, পরনে তাহাদের লাল-শাদ| ডোরা-কাটা এড়ির ছোট 
.কাপড়। এগুলা একটি নক্সা-কাটা কোমরবদ্ধের সাহাবো কোমরে আট্কানো 
থাকে। দেহের উত্তরার্ধ “জি-সো” অর্থাৎ বুকের উপর গ্রস্থিবদ্ধ একটি চাদর দ্বারা 
আচ্ছাদিত। মাথায় ঘোমটা দেওয়ার অভ্যাস মিফির মেরেদের নাই, মেয়ের। 
সমর্থন প্রাপ্ত হইলে পর কপালে নাকে, ওঠে এবং গালে উন্ধি পরে । এদের কর্ণ- 
ভূষণ ছাড়া অন্তান্ত গয়ন! গাটি লিণ্টেং মেয়েদের গহনার নত। মিকির পুরুষেরা 
পুজা পার্বণ উপলক্ষে ভীমরাজ পাখীর পালক পাগড়ীতে পরিয়া থাকে । 


* Lhata Nagasby J. P. গা] |$, 

+ Lieut R..tewart ১৮৫৫ খৃঃ জার্পেল অব্‌ এশিষাটিক সোসাউটা অব, বেঙ্গলে Notes 
on Northern { achar নামে এক প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে মিকিরদের উল্লেখ আছে---সেই 
প্রবন্ধ হইতে জান! যায যে, তখন সিকিরর! প্রায় সকলেই ক্ষুর দিয়া মাথা চ'চিয়া ফেলিত। 
(ক) বোধ হয়১৯১৫ ইংরাপিতে শিৰণাগর জিলার গোলাঘাট সবড়িবিশনে বাসকালে 
পার্বত্য অঞ্চলের 'কালিরনী” নামক স্থানে একটি মিৰির যুবককে বাঙ্গালীর মত ধুতি ও 
সার্ট পরিহিত এবং বাঙ্গালীর স্যার কাটা চুল বিশিষ্ট ও পরিস্কৃত দেখিয়া আমার সঙ্গে নিয়া 
আসি। লে আসার সঙ্গে বৎসর খানেক বান করিয়াছিল । কাঁলীয়নী নামক পাৰ্ব্বত্য 
মদীর নাদ হইতে এ . স্থানের নাম কলিয়নী হইয়াছে । কালিয়নী নদীর জল প্রযাঁগের 

বমুনার জলের স্কায় বর্ণ বিশিষ্ট, ও পরিস্কত এবং সুপেয় । 





সম্পাদক । 


রর বাউলা লম্বালবউীবৈ হাটি, কতগুলি 'কাঠের যুজ 
তৈয়ারি।' ঘরের মেঝে” মাটি (হইতো অন্তত চার" হাতি উদে অঃ স্থিত 
যাম পিক: গয়না গাটি ইত্যাদি নানা বিষিয়ে বিনে. খাসী এবং 
সিন্টেংদের অনুকরণ করিয়াছে, কিন্তু এ ধরণের গৃহ-নিৰ্ম্মাণ-এথা ইহাদির নিজঈ 
তীয় বৈ “ খাসীযাদের মো কি নিকিরপের 'এাঁতিবদী ভিলা পীহাড়ী 
জাতির মধ্য কাঠের বর উপর" গৃহ িরাদের ও গ্রথ' প্রচলিত নাই ৷, . 
অন্তান্ধ পাহাড়ী মেয়েদের সার শিকিব নারীও উরি সহি পার 
তাহারা নিজনিজ ক্ষেত্ৰথাত ভুলা হইতে তা কাটিয়া ভাতে কাপড় বোনে? ইহার] 
শীতকালে 'ব্যবহারৌপিযোগী *একপ্রক্কীরা মোটা এড়িরচাদরও" তৈরীর কি" এ 
গুলিকে বলৈ “বর-কাপোর’ {৷ “বৃশ্বাদি মৈরেরা ননদ এ দালনতে বা ঠা 


ডি [1 এ ৮ ত 151 ৰ কিম 


ধরিবার বড়নী, এন 8 হার, টা "আঙটি, হণ, সত, নিগার 
গরনাগাটি পৰ্য্যন্ত মিকিররা নিজেরাই তৈবার ' করিত। কিছু "আকলি সাধীরণতঃ 


17-,& 


সমতল অঞ্চল হইতেই, এসসমন্ত জিনিৰ ইহার? ক বাঁকে? সত্য জগতের 
116৮8 


লোন না 
LNB) fe শিল না aN hd i £ এ MRNAS 
এবং নিজেদের শ্রম-শিল্পের প্রতি উপেক্ষা ইহাদের দিন দিন ৰ 


Eat od ER আসি FINE PY ইত BR) ইন 
'_.'মিকিরর|= সক্ঘ জীবনের. = অনুরাগী: । ;প্রত্যেকা। রন্তিতেই. 'ছেলে-ছে|কুরা ও 
অবিবাহিত যুবকেরা, :মিঙিয়া; একটি দল -গাঠন-রুরেণ »|ট্হাকে-বলেব্গসো মার 
অর্থাৎ তরুণ সঙ্ঘ। এই স্জ্বের,সত্যেরা গীওবুড়ার $ বাড়ীতে বাস করে। তাহারা 
নিজ. নিজ বাড়ী হইতে-আহাধ্য গআানাইয়া'সকলে; মিলিয়। গাওরুড়ার বাড়ীতে,একত্রে 

আহার ৰ ১৫ gs 150 ককা “গ্রামের ১.1 নকলের 
করে। . বি OUD [RIS ৪১৪ ক্ষেতে 


িয়াই-বিনা নভূরীতে কৃষিকৰ্ম্ম ১কুরিতে : হয় ইহারা: নৃত্য: গীতে গ্রাম্য ভনামোদ 
উৎসবগুলিকৈ' 'প্রীণবস্ত করিয়া! তোলো ৮16 ৮17 নন SRT os Se 


1৫৮) গ্ৰ DN 5৯২7 5 ah, ng IIS গে এছ নেদ চিত CHIE ই এ 
' আগেকার দিনে 27 ৮769 
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মিলিয়া আলাহিদ একটি বাঁড়ী কার কৰিয়া টানে ঃইহাকৈ ধলা 


ঠ ৯ বাসি lL সুখ চলন লী 





ক কথাটা অসমীয়া ভাষা হইতে ধার করা--সানে 'গ্রাস-প্রধান' | 


করিত. | 
হইত তোরাং’ | ৰ অবধি ‘ভেরাঁং’ নি 
প্রা লোপ পাইয়া গিয়াছে। * 


,. তাত ইহাদের প্রধান গাব. নাগা প্রভৃতি আসামের কোনো কোনো 
আদিম জাতি বেমন সৰ্ববভুক্‌, ইহারা তেমন, নব ৷ ইহারা, গো- মাংস খায় না; গোঁ 
গ্বেও ইচানেব অরুচি:।, ছাগল, শুকর, মূরগী, ইত্যাদি প্রধানতাঁ, ' উৎসবাদি উপলক্ষেই 
থাওয়া হব । :€ট্পোকা ইহাদের একটি তরি খাস | ছোট ছোট ছেলে মেয়ে 
কাকডা, ইঁদুব ইত্যাদি খাইতে.বড়, ভালবাসে । ইহাবা মারে মাঝে ধেনোমদ 
.তৈথার করিয়া খায বটে কিন্তু নেশার মধ্যে আফিমেরে, উপরই ইহাদের অত্যাসক্তি ৷ 
অন্তান্ত পাহাড়ী জাতির, লোকেবা আফিং খায় না ।; মিকিরর! নিজেদের নিকটতম 
গৃতিবেশী অসণীয়াদের নিকট হইতেই আফিং খাওয়া শিখিয়াছে। (ক) 

মিকিরিবা প্রধানত: চিন্টং, রংহাং এব্‌ং আম'র এই তিনটি শাখায়, বিভক্ত । 
মিক্রিপাহাড় চিটংনের দ্বারা অধ্যুষিত, উত্তর কাছাড় এবং নওগা জ্লোর পার্বত্য 
অঞ্চলে রংহাংদেব বাস,. আমরিরা াসীয়া জৈসত পাহাড়ে বাস করে।, _মিকিররা 
খাসীয়াদের দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত হইলেও, একটি বিষয় এই দুইটি ভাতির 
মধ্যে সম্পূর্ণ অমিল দেখা বার এবং এই ছুই জাতির সমাজ-ব্যবস্থা বে সম্পূৰ্ণ বিপরীত 
তাহা প্রমাণিত, হয়| গাঁীরাদের মধো মাতৃ-প্রাখান্য-প্রথা হা 
প্রচলিত। তাহাদের সমাজে বন্তারাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হ্য় | কিন্ত | 
মিকিরদের মধো সম্পত্তির উতরীরিকার্‌ পিতা হইতে পুরে অর্পে। মৃতব্যক্তির ্ী 
এবং কন্ঠাদের ভাগ্যে কান! কড়ি টিও জোটে না। অবশ্য মৃত-বাক্তির কোনো 
ছেলে কিম্বা ভাই ন! থাকিলে তাহার বিধবা পত্নী স্বামীর ‘ কির বা গোষ্ঠিতে বিবাহ 
করিয়া সম্পত্তির অধিকারিনী হইতে পারে। __ ত 

এ. গ্ৰীমবাসীদেব ছোট খাটো ঝগড়াঝা "টীব মীমাংসার ভার মে’ নামক, একটি 
গ্রাযা-সংসদের হাতে ন্বন্ত থাকে = মের কুৰ্ম্ম কর্ভীদিগকেই বলা হয বুড়া ৷ 
জনকতক গাঁওবুড়াকে লইযা ‘মে পিং নামে আর একটি উচ্চতর পৃরিষ্যদ আছে। 





১" "> নাগাদের সধ্যে এই প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। -অবিবাচিত, নাগা যুবকদের এই 
বাসগৃহকে বলা হয “মোরা” 11175 Ao Nagas by Mills, ট 


_,, কে), ইহা সন্দেহ জনক । আহোম কি? --সম্পাদক । 


৮ শ্রীহট সাহিত -পরিষৎ পত্রিকা 
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ইহার প্রধান কর্ম্ম কর্তা মৌজাদার ! বাভিগার যাছুবিষ্ভা এবং তুক্তাকের সাহাবো 
লোকের প্রাণহানিব প্রয দ প্ৰভৃতি 'গুক তর বিধধ সমূহের বিচার ‘মেপি’ দ্বারা নিশ্পদ্ 
হর। মিকিবরা তাহাদের এ,তিবেশী অসমীয়া হিন্দুদের নিকট হইতে “ঠ০কুষ্ঠ' 
‘নরক’ প্রভৃতি নাম ধার করিরাছে এবং তৎসমুদধ সম্বন্ধে নিজেদের মন-গড়া আদর্শও 
খাড়| করিরাছে। তাহাদের বিশ্বাস ‘বে, মৃত্যুর পর মানুষ পাতালে বাইয়া ‘যমৱে 
চোর’ ( বম-রাজার ) সহিত কিছুকাল বাস করে। ইহার! জন্মান্তর বাদে বিশ্বাসী ৷ 
হিন্দুদের মতন ইহারাও মনে কবে বে, মৃত্যুর পর মানুষ আবার নবজন্ম লাভ করে 
এবং এমনিভাবে পুঝ:পুনঃ জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়। 

"আরনাম কেথে' 'পেং’ 'হেম্ফ' প্রভৃতি ইহাদের অসংধা উপান্ত দেবত৷ 
মাছে । অন্রভেদী পর্ব তশূঙ্গ, গ্জ্জমান ভল প্রপ|ত প্রভৃতি বে-সমন্ত প্রাকৃতিক-দৃশ্য 
হৃদয়কে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া দেয়, সেগুলির এক একটি 'আঁবনাম' অর্থাৎ 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা আছে বলিয়া ইহারা মনে করে। কামরূপের কামাখা! দেবীকেও 

“ইহাবা ভক্তি করিষা পাকে। তাছাড়া কলের| প্রভৃতি রোগের এক একটি 
উপদেবতা আছে বলিয়া ইহাদের ধার্ণ। । 

মিকিরদের মধ্যে স্বী-ওুৰ এবং পুরুষ-ওঝ| দুই-ই আছে; পুরুষ ওৰাকে বলে 
‘উচে’ স্ৰী ওঝার নাম ‘উচে’-পি’ ৷ ইহাদের মধো বাদুবিদ্ধা, মন্ত্ৰতন্থ তুকৃতাক 
£ভূতির বহুল প্রচলন মাছে । ভবিষ্যতের শুভাশুভ জানিবার জন্তু ইহারা নান! 
উপায় অবলম্বন করে । কাহারো দীর্ঘকালব্যাপী কঠিন পীড়া হইলে তাহার আরোগ্য 
লাভ করবার সম্ভাবনা আছে কিন! উপদেবতার নিকট হইতে উচেপি তাহা 
নিম্নলিখিত উপায়ে জানিয়া লর। একক্ধনেব হাতের উপব লম্বা হাত লওয়ালা 
একটি দা রাখিয়া কতকগুলি মন্ত্র আওড়ানো হয় । মন্ত্রের গ্রভাবে নাকি দানের 
মধো দৈবশক্তির আবির্ভাব হয়। তখন রোগের হেতু কে শাহা জানিবার জন্ম 
একটির পর আর একটি অপদেবতাব নাম উচ্চারণ করা হয়। আসল নামটি 
উচ্চারণ করিবাব সঙ্গে সঙ্গেই নাকি দাঁটি থরথর করিয়া কাপিতে থাকে, এবং 
উচেপি দাঁবের মধ্যে মআবিভূতি সেই উপদেবতার নিকট হইতে রোগীর ভবিষ্যৎ 
অবগত হন । 

ইহা হাড়, খাসীরাদে স্যার ডিন ভাঙিয়া ভবিষ্যৎ জানিবার প্রক্রিষাটিও 


ত ২৯ পপ শশী পপাসাপন্পপাপাপাপাসিপাপা পাপা প্পাপাপাাপাপসািপাপপাপিসিপিপিশ 


" মিকিরর্দের মধ্যে প্রচপিত আছে। স্তব চার্লন লায়েল, মেজর গর্ডনের 
(Gurdon) The Kbasis নামক পুস্তকের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, মিকিরব! 
খাসীয়াদের নিকট হইতেই এই রীতি শিখিয়াছে। এবং আসামের আর- 
কোনো আদিমজাতির মধ্যে এই : প্রথা নাই। এই তথ্যে কিছু ভুল আছে। 
Nl৪ সাহেব তাহার T'॥e A০ N৪৪ নামক পুস্তকে এ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন 
“Heg breaking is practised by the Aos for the taking of 
omens. The omen being determined’ by the fall of the 
pieces of shell, as among the Khasis”. কণ 

আগেকাব: দিনে অবিবাহিত যুবক যুবতীদের মধ্যে অবৈধ ষৌন-সম্মিলন 
মিকিববা দোষনীষ বলিয়া মনে করিত ন|। প্রাপ্ত-যৌবনা কুমারীরা তথন 
অভিভাবিকাহীন অবস্থায় অবিবাহিত যুবকদেব সঙ্গে একত্রে ক্ষেতে কাজ 
করিত; এমন কি তেরাংএ আসিয়া রানি যাপন পৰ্য্যস্ত করিত। + তখনকার 
দিনে ইহাদের সমাজে জারজ সন্তান আগাছাব মতই জন্মাইত। আন্রকাল 
অসমীযা হিন্দুদের সংঅবে আসায এ সমস্ত ব্যাপারে ইষ্তারা একটু সাবধান হই- 
বাছে। এখন উৎসবানি ছাড়া অবিবাহিত যুনক যুবতীদেব উপর কড়া নজর 
রাখা হয। কুমার কুমারীদের প্রণয়-লীলা আর প্ৰকাশ্যভাবে অনুষ্ঠিত হইতে 
পারে ন|। তাহাদের গুপ্ত প্রণয়ের কথা দৈবাৎ জানাজানি হইলে মেয়েটির 





* মিলস সাহেবের 1৩ 4০ [82৭5 দামক পুশ্ডকের ২৯৫ পৃঃ নং ফুটনোটে আসামের 
জাতিত্তত্ব বিভাগ্গের ডিরেইর 101 G. HH, Hutton M.A. I. C. 5 লিখিয়ীছেন, যে, ডিম 
ভাঙ্গিয| ভবিষ্যৎ জানিবার প্রাথ1 বৌদিও, রোম এবং স্কটল্যাণ্ডের কোনো কোনো জাতির 
মধ্যে গুচলিত আছে । 

সম্প্রতি সংবাদপত্রে ‘দেখিলাম যে ভ্রিপুরাঁ কংগ্রেসের সমাপত গ্ৰযুক্ত সুভাষচন্দ্র বস্তুর 
বারদৌলী অবস্থান কাজে একটি বৃদ্ধা-রঙ্গলী, তাহাকে দেখিতে আসে এবং তাহার-পায়ের কাছে 
একটি ডিম ভাঙ্গিয়া ভবিস্ততে সকল .বিষযেই তাহার শুভ শুচিত হইতেছে একথ! বলিয়া 
চলিয়া যায়। ইহা খাসিয়া প্রভৃতির মধ্যে প্রচলিত প্রক্রিয়াটিরই অনুরূপ কিনা তাহা 
নৃতৰ্ববিদের গবেষণার ধিবয়। হারের? | 

+ আও নাগাদের মধ্যে এখনো মোরাং (অবিবাহিত যুবকদের একত্রে শুইবার স্থান) 
হইতে ছেলেরা রাত্রি কাঁলে আসিযা কুসারীদের সঙ্গে সন্মিলিত হয়। - 
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The Lushai Kuki clans by J. Shakespeare 
People of 10012 by Riseley 


১০ __ জৰীহট্ট সাভিত সাভিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


াহোহিভিচনাি কির সোরার রবে কপি ভ্তনন 





এসপি 


বাপ স্বীয় কন্তার প্রেমাস্পদকে জামাতৃপদে অভিষিক্ত করিতে বাধ্য হয। 
আসামের আওনাগাঁ, লুসাই এবং আসামের বাহিরের সাঁওতাল প্রভৃতি কোনো 
কোনে জাতির মধো, কিন্তু, অবৈধ প্রণয়ের ফলে মেয়েটিব গর্ভোৎপন্ন হইলেই 
শুধু পরস্পরকে পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ কবা হয়। 

বিবাহিতা নবনাবীর বেলায় কিন্তু ব্ভিচাবের জন্য 'মিকিরদেব সমাজে 
কঠোর শাস্তিব ব্যবস্থা আছে । যদি কোন বিবাহিতা স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বাভি- 
চারের কথা লোকসমাজে. ব্যক্ত হইয| পড়ে তাহা হইলে অপরাধী ধুগলকে 
প্রকাশ্য স্থানে রঙ্জুবদ্ধ করিয়া সমস্ত গ্রামবাসীর পবিহাস এবং তিরস্কারেব 
বিষয়ীভূত করা হয়। মৈর কণ্মকর্তাগণ পুরুষটিব নিকট হইতে জ্ববিমানা 
আদায করিয়া তবে উভয়কে বেহাই .দেয়। জাবজ সম্তানাদির জন্ম না হইলে 
ব্যতিচারিনী নারীর স্বামী তাহাকে .পুনগ্রহণ কবে। (ক) 

মিকিরদের অন্যতম জ্ঞাতি মণিপুবেব টাংখুল নাগাবাও অবিবাহিত যুবক 
বুবতীদের মধ্যে অবৈধ যৌন সম্মিলন ততটা দোষনীষ মনে কৰ না। কিন্ত 
বিবাহে পর কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হয ।. * ইহাদেব মতে, বিবাহের পব 
থেকেই নরনাবী প্রক্ুত পক্ষে সাঘাজিক জীবে পবিণত হযষ। সুতরাং, 
মিকিরদের মত ইহারাও মনে কবে ষে, বিবাহিত নবনারী যদি উচ্ছহ্খল জীবন 
যাপন করে তাহা হইলে সযাজ-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হইয়া যাইতে পাঁবে। 

মিকিরদের সমাজে বেশীব ভাগ ক্ষেত্ৰেই জোষ্ঠা মামাতো বোন্ই সেবা 
পাত্রী বলিয়া বিবেচিত হয়। মামাতো বোন্‌ এবং পিস্তুত ভাইয়ের মখো 
বিবাহ নাকি আদর্শ বিবাহ। বিবাহেব পর মিকির যুবকের পিতৃশ্বালকের. 
পুত্র তাহাব নিজের শ্য্যালকপদে অভিষিক্ত হয। আগেকার দিনে মামাতো 


বোন্‌কে মনে না ধরা কোনে! মিকিক যুবক যদি তাহার পাণিগ্রহণে অসম্মতি 
প্রকাশ করিত, তাহা হইলে তাহার অবস্থ। বড়ই কাহিল হইযা দাড়াইত । 
পরম পূজনীয় মাতুল মহাশয় ভাগ্নের এই বৃষ্টতা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে না 
পারিয়া বেদম প্রহাব স্থরু কবিতেন এবং বে-পধ্যন্ত না সে-বেচাবা ভগ্নীর সহিত 
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(ক) 'নাগাদের মধোও বিবাহিত জীবনে ব্যভিচার অতি বিরল । এবং স্বাসী স্ত্রীর মধ্যে একে 
অন্যকে এবিষয়ে সন্দেহ করিলেই প্ৰথামুযাবী আদালতে উপস্থিত হইয়া বিবাহ ভঙ্গ করিয়া ফেলে । 
সম্পাদ্বক । 


সিসি পি শসিপাপসিসান্পিস পঙ্িস্সসম্পৰপ= সত ৩৩৯ পল ৮ +০৮৬৮ তপত তল ৯ ৬০ভ০৬০০১৬০০০১০০১০০১০০ 


নধুব সম্পর্ক স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিত সে-পধ্যস্ত কিছুতেই নিরম্ত হইতেন না। 
আজকাল অবশ্য মামাদের এই অবরদন্তির হাত থেকে ভাগ্নেবা রেহাই 
পাইযাছে । এখন যদি কোন মিকিব যুবকের নিজের মামাতো বোনকে পছন্দ 
না হয়, তাহা হইলে সে বাপমাযের উপর বরাত 'না দিযা নিজেই নিজের 
পাত্রী নির্বাচন করে । 


উৎসব উপলক্ষে, নৃত্যাদির সময় পরম্পবেব নিকট সংস্পর্শে আসার দরুণ 
কোন তরুণ ষদি কোন তরুণীর প্রত প্রেমাসন্ত হয় তাহা হইলে সে হয় শুধু 
তাহার পিতাকে নতুবা পিতামাতা উভয়কেই তাহার মনোনীতার বাপের 
বাভীতে পাঠাইযাঁ দেঘ। কনেব পিতামাতা বাগ দান করিলে বরের বাপ 
কনেকে একটি আঙ্গ টি অথবা চুডি উপঢৌকন দেয। বাদ্গত্ত৷ কন্যার যদি 
অন্যত্র বিবাহ হয তাঁত! হইলে গ্রাম্য-সমিতি তাহার পিতৃ-পরিবার হইতে 
পঁচিশ থেকে পঁ্যতিশ টাকা পধ্যস্ত জরিমানা আদাষ করে। কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে অবশ্য কেবল মাত্র আঙ্গ টি অথবা চুডিটি ফিবাইয়া দিলেই লেঠা চুকিবা 
বাষ'। বিবাহের দিন অবধারিত হইলে উভয় পক্ষের লোকের| প্রচুর পরিমাণে 
মদ্য প্রস্তুত করে।. বরপক্ষ .পণিপার্স্থ গ্রামবাসীদিগকে মদ বিলাইতে 
বিলাইতে অপরাহ্ুকলে কনের বাড়ীতে আসিয়া হাজির হষ। সেখানে 
সকলে কিছুক্ষণ ব্শ্ৰিম করিলে পব ববের পিত! ‘এবং কন্তার পিতার মধ্যে 
নিয্ললিখিতব্ধপ কথাবাত্ত! আরম্ভ হয়। কনেব পিতা বরের বাপকে ম্যাদ 
সহ আগমনের ভেতু জিজ্ঞাসা কবে। বরেব পিতা জবাব দেয়--“তোমার 
বোনের ( মানে কন্যার বাপের হবু বেহান্‌ ঠাকরুণের ) এখন বষস হইয়াছে । 
এখন সে আব এক্‌লাটি ঘরকন্নাব কাজ চালাইতে পারে না। তাই তোমাৰ 
মেষেকে পুত্রবধুরূপে আমাদের ঘরে লইর! যাইতে আমরা আসিয়াছি ৷” 
কনেব পিতা তখন বলে--*মেষে যে আমাদের আনাড়ী। সেত তাঁত 
বুনিতে জানে না, ঘরকন্নার কাজকৰ্ম্মও্ ত তার ভাল করিষা শেখা হয় নাই। 
ববের বাপ জবাব দের--“কুচ্‌ পরোয়া নাই । আমরা তাকে সমন্তই শিথাইয়া 
দিব 1” কনের মাতা তখন কনেকে এই বিবাহে তাহার সম্মতি আছে কি 
না সেকথা জিজ্ঞাসা করে। যদি বুঝা যায় যে কনের বর পছন্দ হইয়াছে ভাহা 
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হইলে বরকল্তাব পিতামহাশয়েরা পরমানন্দে প্রচুর পরিমাণ ধান্যেশ্ববীর 
সদ্যবহার করেন। কনে 'যদি কোন ব'র্বণে বাকিষা বসে তাহা হইলে 
তাহাদিগকে সারারাত্রি তাহার সম্মতি আদায়েব জন্ত ঠায় বসিয়া থাকিয়া 
সাধ্য সাধনা করিতে হয়। এক্ষেত্রে জোরজবরদন্তি চলে না। কনের সম্মতি” 
নেওয়া হইলে পর সকলে একত্রে পংভি-ভোন্তন করে। তারপর কন্যা গৃহের 
একাংশে স্বহস্তে বাসর-শষ্যা রচনা করে। কোনো কোনো বর মহাশর 
আবার সকলের উপস্থিতিতে বাসর শয্যায় শুইতে লজ্জা অনুভব কবিয়া 
নিজের একখানা পোষাক তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া বিছানায় রাখিবাব জন্ম 
কনের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং স্বহং স্থানান্রে শয়ন করেন। পবদিন 
= কন্তা স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর বাড়ীতে যায়। কাছাডী প্রভৃতি কোনো কোনো 
আদিম জাতিব মত মিকিরদের মধ্যে কন্যাপণেব প্রচলন নাই বটে, কিন্ত 
কনে যদি পিতামাতার একমাত্র সন্ধান বা সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরা- 
ধিকারিণী হয় তাহা হইলে বিবাহে পব জামাতাকে শ্বশুবালয়ে থাকিয়া জন 
খাটিতে হষ। এক স্ত্রী বিবাহই (1100088%0)ড) ইহাদের জাতীয় প্রথা, 
কিন্তু অসমীয়াদের দেখ! দেখি সম্প্রতি বহু বিবাহ চলিত হইষাছে। ক্ষ 
ইহাদের বাৎরিক সার্বজনীন গ্রাম্য উৎসবের নাম 'রংকের”। সাধারণতঃ জুন 
মাসে কোনো কোনো গ্রামে বা শীতকালে উক্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতছু- 
পলক্ষে স্থানীয় পাহাড় এবং নদী প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতাব নিকট ছাগল, 
মুবগী প্রভৃতি বলি দেওয়া হয। বলির মাংস কেবল মাত্র পুরুষেবাই খাইতে 
পাবে । উৎসব-রজনীতে তাহাদিগকে নিজ নিজ পত্নীর নিকট হইতে আলাদা 
শুইতে হয়। মণিপুরের টাংখুল নাগাদের উৎসবের সময় স্ত্রীর সহিত এক 
শয্যায় শয়ন ত নিষিদ্ধই, উপরক্ত স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা রান্না করিধা খাইতে 
হয় ৷] 





+ ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাণিত Major John Butler এর Travels and adventures 
in the province of Assam নামক পুস্তকে দেখ| যাব যে, আগে সিকিররা বহুবিবাহ 
নিন্দনীধ মনে করিত, 9:00. সাহেব এ সম্বন্ধে বলিতেছেন £-_- Polygamy 1s not 
practised and they (the Mikirs ) reproach their country men of the 
plains for having adopted the Assamese custom” . 

$ The Naga tribes of Manipur by T. C. Hudson P. 88. 
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অবস্থাপন্ন মিকিরর। নারি সমরোহের সহিত অন্ত্যেষ্ক্রিয়া সম্পন্ন করে। 
ইহাই মিকিরদের সর্ধ প্রধান উত্সব । আসামের আব কোনে! আদিম জাতিই 
মৃত সৎকার ক্রিয়া উপলক্ষে এত অর্থ ব্যয় এবং-এত ধূমধাম করে ন|। 


উৎসবটিকে ঘাহারা সর্্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে চায় শব 
দেহটিকে তাহাদের এক সপ্তাহ হইতে বাব দিন “পর্য্যন্ত গৃহমধ্যে"বাধিতে হয় । 
উৎসব উপলক্ষে প্রচুব খাগ্য-পানীয়ের প্রয়োজন তাই মৃতব্যক্তিব বাড়ীতে চাল- 
কোটা এবং মদ তৈয়ার করার ধূম পড়িষা যায়। : উৎসবের প্রথম দিন সন্ধ্যার 
পর গ্রামের ছোক্বাদিগকে ডাকিয়া পাঠানো হর। তাহারা একটি মাদল 
(চেং) সহ আসিষা হাজির হয়। একটি ছোকরা তালে তালে মাদল বাজ্জায় আর 
সকলে ব”হাতে ঢল এবং ডান হ'তে লাঠি নিয়া জোড় বীধিয়| বাটার স্থমুখের 
আঙ্গিনায় নাচিতে থাকে, অবশেষে ঢাল এবং লাঠি পরিত্যাগ করিয়া তাহার! 
পরস্পবের হাত ধরাধবি করিয়া চক্রীকারে নৃত্য আরম্ভ করে। প্রায় ঘণ্টা 
খানেক নাচিবাঁব পব তাহারা নিজেদের আন্তানায ফিরিয়। ষায়। পরদিন 
ভোরবেলাষ আবার আসিয়া, তাহারা নৃত্য আরম্ভ কবে। ক্রমান্বয়ে তিনদিন 
এইরূপ ভাবে নৃত্যাদি হইলে পর চতুর্থ দ্বিবস প্রাত্তঃকালে তাহার! নৃত্যস্থানে 
একটি মুরগী মারিয়া খায়। 


ইতিমধ্যে ধরি-সো-মার? অর্থাৎ তরুণসজ্ঘেব সভোরা একটি শবাধার নিৰ্শ্মানে 
ব্যাপৃত হয় এবং বরস্ক লোকেরা সৎকার ভূমিতে গিয়া একটি মাচা তৈয়ার 
করিলে পর মৃতের পরলোক-যাত্র'র্‌ স্থ-ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্ত উচেপিকে 
ডারাইয়া আনা হয়। তার পর আসে মুতের মাতৃকুলের একটি মেয়ে। তাহাকে 
বল! হয়। ‘অবকপি’ অর্থাৎ শববাহিকা” তাহার কাজ পিঠে মছ্যপূর্ণ একটি 
লাউয়ের খোল বহন করিয়া শবান্থগমন কর| ৷ 

মধ্যরাত্রে মালের শব্দে বন-পথ মুখরিত করিয়া, অনেকগুলি জ্বলন্ত 
মশালনহ গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মৃতব্যক্কির বাটার বহিঃ-প্রাঙ্গণে 
আসিয়া জমায়ে হয়। কুমার কুমারীদেব সেদিনকার বেশভৃষাব বাহাৰ দেখিবাব 
জিনিষ। মেয়েদের পরনে লাল ডোর|-কাটা গ্রঁড়ির কাঁপব, কালো বস্ত্রথণ্ড দ্বারা! 
মস্তক তাদের অবশুত্ঠিত, এবং অধরোষ্ঠ তাম্কুলরাগে “রঞ্জিত । তরুণীরা ধরে 
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তরুণদের, কার্মিজে, আর তকুণর! ধৰে তাহাদের কোণরবন্ধে এবং সকলে 
মিলিয়া বৃত্তাকারে নৃতো বত হয়। রাত, পোহাইবাব আগেই সাতজন যুবক 
ঘরেব মাচায় গিয়া উঠে। তন্মধো একজন ঘবের ভিতবে ঢুকিবা নাচিতে 
থাকে; বাকী ছয়জন দরজার নিকট দাড়াইয়া নৃত্য বরে। বৃত্যাদি শেষ 
হইলে পর, নৃত্যকারী এবং সৎকার, সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত লোকদের 
জন্তু একটি শূকর মারা হয়। উচেপি তাহা হইতে এক টুকরা মাংস বান্না করে, 
প মাংস খণ্ড মৃতের একটি থালায় করিয়া, বাদ্য বাজাইষা শবদেহের নিকট লইয়| 
বাওযা হম) অতঃপর তরুণ সজ্থঘেব ছুই তিনজনে একটি মুবগীকে সৎকার ভূঁমিব 
নিকটবর্তী রাস্তার উপর লইয়া গিয়া মাবিষা রান্না করিয়া খায়। ঘুবকদে 
নৃত্যস্থানে একটি বাচ্চ| শুকর মারিয়া তাহার রক্ত দ্বারা একটি বাশের চোঙা ভর্ত্তি 
করা হয। রাস্তার উপর প্রোথিত আন্দাজ সাত ফিট লম্বা একটি সুদীর্ঘ বংশ- 
খণ্ড (বাঞ্জার) ও রক্তধারায় রঞ্চিত করা হয়। 
এই সমস্ত , অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে পর বয়স্ক লোকের! শব দেহটিকে শবাধাবে 
স্থাপিত করিয়া বাহিরে লইয়| আসে; এবং সকলে মিলিয়া একটি শোভাযাত্ৰা 
গঠন করিয়া বাঞ্জারটি সহ সৎকার ভূমি অভিমূখে রওনা হয় । ওঁ শোভাধাত্রার 
পুরোভাগে এক ব্যক্তি মাল বাজাইতে বাজাইতে চলে । 
শ্মশানে,পৌছিয়! মৃত দেহটিকে চিতায় তুলিষ! দিবা মাত্র স্ত্রীলোকেবা, মৃতের 
জীবন-কাহিণী, মৃত্যুর পর তাহার গন্তব্যস্থল ইত্যাদি বর্ণনা কবিষা শোকসঙ্গীত 
জুড়িযা দেয়। মৃতদেহ যখন ভস্ম হইতে থাকে তখনো আবার কয়েকটি 
ছোক্রা নাচ জুডিয়া দেখ ।, মৃত দেহ পুড়িযা ছাই হইয়া গেলে পর অস্থিগুলি 
একটা বস্তু খণ্ডে বাধিযা_মাটীতে পুতিয়া ফেলা হয়। 
মিকিবরা মুতের উদ্দেশে স্বতিস্তস্ত (স০n০]i০৮) নিৰ্ম্মাণ করে। নে গুল! 
অবিকল খাসীয়াদের স্মৃতিস্তম্ভের অস্তরূপ। মিকিরবা থাসীযাদেব নিকট হই- 
তেই এই প্রথা অঙ্গুকরণ করিয়াছে । * 
মিকিবদেব আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে বৰ্ণনা 
কর। হইয়াছে । এখন ইহারা মোঙ্গোলীয় মহাজাতির ভোট ব্ৰহ্ম ( Tibet০- 
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Burmon ) শাখার কোন্‌ গোষ্ঠীর. অন্তভূক্ত .তৎ-সন্বদ্ধে ' সংক্ষেপে আলোচনা, ্ 
করিয়াই এই দীৰ্ঘ প্ররন্ধের উপসংহার করিব। নৃতত্ববিদগণ আসামের বিভিন্ন 
আদিয় জাতির মধ্যে ভাষা এবং আচার ব্যবহারগত সাদৃশ্য ইত্যাদি আলোচনা: 
করিয়া ইহাদিগকে এক একটি গোষ্ঠীর অন্তভূক্ত করিয়াছেন। এই সমস্ত জাতি 
সমষ্টির মধ্যে বড গোষ্ঠী একটি প্রধান। আসামের কোন্‌ কোন্‌ আদিম জাতি 
এই বড গোষ্ঠীর অন্তৰ্গত সে-সম্বন্ধে আমি ১৩৪০ বাংলার পৌষ মাসেব ‘প্রবা- 
সীতে’ ‘বড’ জাতি নামক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি । কেহ কেহ যিকির- - 
দিগকেও বড গোষ্ঠীর সহিত সম্বন্ধ যুক্ত বলিয়া প্রমাণ করিতে চান।' স্যার জর্জ 
গ্ৰিয়ালন তাহার Linguistic Survey of 10019তে মিকির ভাষা সম্বন্ধে , 
আলো চন! করিযা, মিকিরদিগকে বড জাতিব সহিত সম্পর্কিত বলিয়া উল্লেখ , 
করিয়াছেন। আসামের চ)071081825র ভূতপূৰ্ব ডিরেক্টর J. |, 
৮০ সাহেবও মিকিরদিগকে বড গোষ্ঠীর অন্তৰ্গত মনে করিয়াছেন। { কিন্তু 
এই সিদ্ধান্ত যে গ্রহণ যোগ্য নহে স্তর চার্লস লায়েলের গবেষণায় তাহা প্রমাণিত 
হইয়াছে । তাহার মতে মিকিররা কুকী-চিন গোষ্ঠীর অধীন । লুসাই পাহা- 
ডের পূর্বদিকে অবস্থিত চিন পান্কাড়ের অধিবাসীদেব সঙ্গে লুসাই কুকীদের 
ভাষা এবং আচার ব্যবহার গত বহু সাদৃশ্য বিষ্যমান। বড ভাষার সঙ্গে মিকির 
ভাষার ষতটা সাদৃশ্য আছে, চিন ভাষার সঙ্গে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। 
মিকিরদের সমাজে যেমন মামাতো বোনকে বিবাহ করিবার প্রথা প্রচলিত, 
চিনদেবও তাই । চিন ভাষায আপু শব্দে মামাঁকেও বুঝায় আবার শ্বশুরকেও 
বুঝায় । মিকির এবং চিন ভাষায় অন্কবাচক শব্দগুলীর মধ্যে আশ্চর্য্য রকম 
মিল আছে। আসামের আদিম জ্রাতিদের ভাষা-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়! 
স্যার চালস লায়েল লিখিয়াছেন_*In Comparing Tibeto-Burmon 
Language it has been usual tochoose for exmination in 
the first place the numerala.>" এই সমস্ত কারণে এই সিদ্ধান্তেই 


_ পোঁছিতে হয় যে, মিকিররা কুকি-চিন জাতির জ্ঞাতি। লুসাই, কুকী এবং 
মিকির ছাড়া, মণিপুরের কোনো কোনো নাগাজাতি এবং মণিপুরীরাও কুকি- 


ti 
§ J.H, Hutton’s Introduction to the Lhota Negus by J.P. Mills P.XVI 
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চিন গোষ্ঠীর সহিত সম্পর্ক বিশিষ্ট। বৈষ্ণব ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হওযাধ মণিপুরীব! 
আজকাল এই সমস্ত আদিম জাতির সহিত জ্ঞাতিত্বের কথা অস্বীকাব করে। 
ডাঃ ব্রাউন ইহাদের সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখিয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে আর্ধা- 
দের ন্যায় চেহারা বিশিষ্ট লোক মাঝে মাঝে দেখিতে পাও] বাব। একথা 
দোহাই দিয়া কেহু কেহ ইহাদিগকে আধ্যবংশ সম্ভূত বলিষা প্রমাণ কবিবার . 
হাস্যকর প্রয়াস করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রাউন সাহেবই অন্যত্র ইহাদেব সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন_“The Origin of the Manipuris from the surroun- 


ding hill tribes is the proper and only conclusion to be 


arrived at.” # 








* ইতিপূর্বে পাদটীকাষ যে নম পুস্তকের নাম করা হইয়াছে তাহা ছাড! Edward 
5650 প্রণীত এবং সার চার্লস লীয়েল (Sir Oharles Lyall) সম্পাদিত, he Mikirs 
নামক পুত্তক হইতেও এই প্রবন্ধ রচনায় সাহায্য পাইযাছি । (লেখক) 


সার্থক কবি ভবানন্দ 
(আলোচনা ) * 
পূর্ব প্রকাশিতেব পৰ 
প্রন্ধেষ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের অন্ুবোধ মত ভন্ানন্দেব অন্থান্ত ‘তথা সংগ্রহ 

ক্রমে বখন দ্বিতীষ প্রবন্ধ লিখিতে আবস্ত কবি তখন পুথি খুলিষা দেখাব প্রযোজন হয়। 
পুথি খুলিয়! নামের বানান দৃষ্টে আমাব প্রথম বাবের ভুল ধরিতে পারিয়াছিলাম 
ও দ্বিতীষ প্রবন্ধে সেমতে লিখিয়াছিলাম । পাঠক মহোদবগণ দেখিতে পাইবেন বে 
নাগরী অক্ষরে কেন, রাগ হরিবংশ পুথিব উপবেও বাক্জালা অক্ষরেই “দিন 
ভবানন্দ” মুদ্ৰিত রহিয়াছে ! সুতরাং আমার আলস্য দোষেই ১ম বাবে ভবানন্দ 
শাহের বাঞ্ছিত ও অভিস্পিত ‘দিন’ শবকে "দীন” লিখিবা ভুলক্রমে পির্দ্ধ 
সমালোচনার পরক্ষ সুযোগ এদান বরিয়! ছিলাম । এবিষয়ে যে তথা সংগ্রহ 
হইয়াছে এখানে তাহাই উল্লেখ করিতেছি। রাগ হরিবংশরের সংগ্রাহক ম্ন্সী 
মোহাম্মদ আফজল সাহেবের পুত্র মৌলবী আবদুল ছত্তার সাহেবকে একদিন, 
হরিবংশের উপরে বাঙ্গালা অক্ষরে 'দিন শব্দলেখার কারণ জিজ্ঞাসা করিযাঁভিলাম। 
তিনি উত্তরে বলিয়াছেন, তিনি তাহার পিতা সাহেব হইতে জানিতে পারিযাছিলেন 
যে ভবানন্দ শাহের উপদেশ মতই এরূপ ভাবে নাম লেখার প্রচলন হইয়াছিল । 
ইহ ভবানন্দেরই অছিরত অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য উপদেশ । ইস্লামেব গৌরব 
রক্ষার্থে ই নাকি তিনি পূৰ্ব্ব নাম বজায় রাখিষা তাহার সঙ্গেই “দিন” শব্দ ব্যবহারের 
অছিয়ত করিয়াছিলেন | যাহা হউক কথাটা যে সত্য তাহাতে সন্দেহ থাকিতে 
পাবে না ; যেহেতু একটা উপযুক্ত কাবণ না থাকিলে বাঙ্গালা ভাষা ভাষী শ্রাহট- 
বাসী মোহাম্মদ আফজল ও তাহার সহকর্মিগণ কথনই বাঙ্গালা অক্ষবে ‘দিন’ 
বানান লিখিতে যাইতেন না। সুতরাং আমার ব্যক্তিগত মতাঁমতেব স্খ্ধাবাদের 
জন্য যে আমি একট বানানকে দুইবার দুই বকম করিষা লিখি নাই, আশা কবি 
পাঠক মহোদযগণ এখন তাহা বুঝিতে পারিষাছেন। আমার লেখা 

“দিন ভবানন্দে কইন জাতে ছিলামহিন 

যদি বন্ধে করে দষা আমার কিয়ামতের দিন ৷” 

* এই প্রবন্ধ স্বর্গীয় বিস্তাবিনোছ মহাঁশঘ জীবিত ধাকাঁকালেই, পূৰ্ব্ব সংখ্যাৰ আংশিক 

প্রকাশিত হইযাঁছিল। সেজন্য বাকী অংশটুকু প্ৰকাশ করিতে হইল। আমরা অতীব ছু খিত বে, 
বিদ্ঞাবিনোদ মহাশয় অকস্মাৎ এই সংসার পরিত্যাগ করিযাছেন। সম্পাদক | 
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তলত সিস্িসশপ লাগ বচ সস পপপপপদস ৫৯ সস আসপিসাসাপপার্পী পিসি AAA UAL AAS সিসি 


এই উদ্ধ তাংশকে পুনকক্ত করিতে যাইয়া জোর করিয়া! বি্বাবিনোদ মহাশব 


“দিন” ক্ল ণ্দীন” ও'হিন’ কে “হীন” বলিঘ! লিখিয়াছেন 1 এই সেচ্ছাচারেব কারণ ঢু 


কি? তদুপৰি ‘হরিবংশ কাব্যে এই ভনিতাযুক্ত গীতটা নাই এই কথাট্‌ক 
লিখিয়া পাঠকের মনে এক গোলক ধাঁধাঁৰ সৃষ্টি করিবাছেন। রাগ হরিবংশই 
মুল পুথি হইতে নকল ধরিতে হইবে, আব তাহাতে এই ভনিতাটি আজও আছে। 
পুরাতন প্রমান্ গ্রন্থ হিসাবে বাগ হৱিবংশই গৃহীত হওবার যোগ্য । উচ্চ শিক্ষিত 
লেখকের হাতে স্বসংস্কত ( অনুমান ) হইয়া যে গ্ৰন্থ প্রকাশ পায় নাই একথা কে 
বলিতে পারে? সুতরাং একপ ক্ষেত্রে আশ্চর্যা হইবার কিছুই থাকিতে পারে না) 
ওঁ পুথির ৬২নং গানে আছে “দিন ভবানন্দে কইন জাতে ছিলাম হিল", দয়া নি 
করিব আল্লা কিরামতেব দিন |” ু 

শুধু অনুমানের উপব নির্ভর করিযা “উধাব পিণ্ডি বুধার ঘাড়ে” ইত্যাদি বলা 
' যাইতে পাবে না, আব চগ্ডি দাসেব সমসাময়িকরূপে - প্রতিপন্ন করিবার জন্য 
২০০।২৫০ বৎসর আগের ভলনন্দকে ৫৪০ বৎসরের পূর্ব্বে” ঠেলিয়া নেওয়ার ও 
কোন যুক্তিসঙ্গত কাবণ দেখিতেডি ন| । 


মৌং আছগর আলীব পিতামহ এখন হইতে ১৬০ বৎসর আগেকার লোঁক। 
রাগ হরিবংশের প্রকাশক হইতে জান| যাইতেছে যে ১১৫৬ বাঙ্গালাঁয় ই পুথি 
লিখিত হইয়াছিল । এ লিখা বলিতে রচনা না বুঝিয়া যদি নকল করাও ধরা যায় 
তাহা হইলে দেখা বাইবে যে উক্ত আছগর আলীর পিতামহ ভবানন্দ শাহের 
খুব বেশীকাল পরের নহেন। ১০ বৎসবের ছেলে ও ১০০ বৎসরের বৃদ্ধের সহিত 
দেখা সাক্ষাৎ আলাপ করিতে ও উপদেশ লইতে পারে। পুথখানা হয়তঃ পূৰ্ব্ব 
হইতে আরম্ভ হইব| ১১৫৬ সালে পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকিবে । 

গৌব কিশোর সেনের কথা ভবাননের উপর আরোপিত হওয়ার কল্পনাটা 
হাস্তকর। লংলার গৌর কিশোব সেন মুসলমান হইব| সাঁদেক আলী নাম ধারণ 
ক্রমে অনেক গুলি পুণি লিখিয়া গিবাছেন এবং তাহা যে সিলেট নাঁগরী অক্ষরে 
মুদ্রিত হইয়াছে একথা এদেশ বাসী ছোট বড় বহুলোকই অবগত আছেন। আর 
উহা বহু প্রাচীন কালের কথা ও নহে ; গৌর কিশোব এক সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি, 
তাহার পুথি গুলিও পৃথক শ্রেণীর অর্থাৎ তিনি ইসলাম ধৰ্ম্ম গ্রহণান্তর ইসলামী 


ৰ 
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শিক্ষার পারদশিতা লাভ করিয়া মুসলমানী ধৰ্ম্ম বিষয় নিয়াই অধিকাংশ পুথি রচনা 
করিয়া গিরাছেন। গৌব কিশোর (পরে সাদেক আলী ) ছিলেন স্বভাব কবি, 
আর-ভবানন্দ ছিলেন সাধক কবি। হিন্দু থাকা অবস্থায় ভাবের বোকে ভবানন্দ 
যে সকল গান ও কবিতা! রচন! করিয়|ছিলেন তাহার সংগ্রহই 'হবিবংশ" নাম ধারণ * 
করিয়াছে। কবিদের জীবনে গান রচনার একট! সীমাবদ্ধ সময় থাকিতে পারেনা 
থাকাও সম্ভবপর নহে। কাধ্যপ্রতিতা পরিস্ফুট হওয়ার পর বৎসরের পর বৎসর ধরিরা 
জীবনের দিনগুলি যাইতেছে, গান, কবিতা ও রচনা হইতেছে । এমনি এক সময়ে 
ভবাননের হৃদয়ে ইস্লাম গ্রহণের অনুভূতি জাগিয়া উঠিল, অতঃপর তিনি ইসলাম 
ধৰ্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এর পর ক্রমশঃ শিষ্য (মুরীদ ) জুটিল ও গান 
গুলি দখল করিয়া ভক্তির সহিত গ্রহণ করিয়া ফেলিল। সম্ভবতঃ ও সময়ে তিনি 
নিজ নাম ও গান সম্পর্কে অছিয়ত বাণী করিয়া থাকিবেন। আর তদনুসারে পুথি 
রক্ষিত ও মুদ্রিত হইয়াছে । আজ এতকাল পরে মেন্পবী আবদুচ্ছত্তার সাহেবের 
মুখে ও সেইরূপ 'অদ্বিয়তের কথা শুনা বাইতেছে। 


মৌং সাদেক আলী সাহেবের বাড়ী (ইস লাম গ্রহণের পর) ছিল দক্ষিণ প্রীহটের 
ইটা পরগনার (লাষু) প্রকাশিত লামুয়া মৌজার। এখানে তাহার সমাধি ও বংশধর 
গণ আজিও বর্ম = আছেন ৷ আর ইসলাম গ্রহণের পর ভবানন্দকে তাঁহার মুরীদগণ 
ত্রিপুরা ষ্টেইটের এণাকাস্থ ধৰ্ম্মনগর পরগনায় (বর্ধমান কাছিমনগর মৌজায়। এক 
বাড়ী ও দিখী কাটাইয়া দিয়াহিলেন ; সেখানে ভবানন্দের মোকাম নামে তাঁহার 
সমাধি বর্তমান আছে। পুরাতন দিঘী ও বাড়ীব ভগ্মাবশেষ ও সেখানে ব্হিয়াছে। 
নাই শুধু বংশধর । স্ত্রীকে মা ডাকাব পর আর তিনি বিবাহ করেন নাই, ঈশ্বর প্রাপ্তির 
মহামন্ত্ৰ নিয়াই তিনি গৃহত্যাগ করিরাছিলেন। বিবাহের সাধ পূর্বেই পূর্ণ হইয়া 
গিয়াছিপ। তিনি যাহা কামনা করিষা ছিলেন, শোব অবশ্যই যে তাহাৰ সেই 
বাঁসনা পূর্ণ হইয়াছিল পুথিতেই তাহাব পরিচষ পাওয়| বাষ। পুস্তক বিবরণ 
অধ্যায়ে আমরা তাহা দেখাইব। 

ভবানন্দ যে অঙ্কুত নাম ধারণের নজির রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা তীহাব ব্যক্তি 
গত মত। ইসলাম-গ্রহপের পর ইচ্ছা করিয়া হিন্দুত্বের পরিচয় সহ নাম ধাবণ 
করিয়াছেন, এরূপ নজির নিতান্ত বিরল নহে। অবশ্য পবিত্র ইসলামের গীবৰ 
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বৰ্দ্ধনাৰ্থেই যে একপ করা হইয়াছে বা হইতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়। ঢাকার 
মৌপবী সিরাজুল ইসলাম দাশ গুপ্ত, পাবনার মৌলবী অমহুচ্ছ,বহান ভট্টাচার্য্য, 
কলিকাতার মৌলবী মাং আবছুন্লা যুখার্জ্জি, করিমগঞ্জের কবি আব্দুল গফ ফার দত্ত 
চৌধুরী প্রভৃতিই ইহাব দৃষ্টান্ত স্থল। ভবানন্দ নামের পূৰ্ব্বে ইসলামী পরিচয় 
ৰাখিয়া ছি'লন, আর উল্লিখিত ব্যক্তিগণ নূতন নামের পরে হিন্দুয়ানী পরিচয় 
রাখিয়া চলিরাছেন মাত্র। স্থল বিশেষে ভবানন্দের নামের পরে ‘দিন’ বাবহার 
কবা যে শুধু ছন্দের খাতিরে হইয়াছে সে কথা না বলিলে ও চলে। তবে তাহা 
খুব কম। 

ভবাননের শাস্ত্ৰে, নাটক ও কাব্যে জ্ঞান ছিল। তিনি লৌকিক কিংবদস্তীতে 
বিশ্বাসী ও দীক্ষিত বৈষ্ণব ছিলেন” ইতাদি ইত্যাদি কথা কে অস্বীকার করিল? 
স্লৈণ ভবানন্দ স্ত্রীর রুঢ কথার চৈতন্লাত করিয়া বৈরাগ্যভ'বে গৃহ-ত্যাগ করিয়া 
বান। এর পর বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত হইয়া “বাজীবংশ দাস” (গুরুদতনাম) নাসে 
পরিচিত হন। পাঠক মহোদয়গণ বথ। স্থানে এব প্রমাণ পাইবেন । রাগ হরি- 
বংশে ও এরূপ প্রমাণ আছে। বৈষ্ণব হওয়ার পর ব্ৰাহ্মণেতর সর্বজাতিকেই বে 
দাস আগ্যা গ্রহণ করিতে হর তাহা সৰ্ব্বজন বিদিত সতা। যিনি হিন্দু ব্ৰাহ্মণ 
বুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু শাস্ত্রে ও ভাষায় অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন, তাহার 
রচনার বে ইসলামিক শব্দের প্রয়োগ কম থাকিবে তাহাতে চমকিয়া উঠার কি 
আছে? ইহা ত স্বাভাবিক ও সহজ বোধা কথা। শুধু কাব্য হরিবংশ কেন, 
বাগ হরিবংশ্রে ছত্রে-ছত্রে ও ভবানন্দের পাণ্ডিতোর পরিচয় পাওয়া বাইতেছে। 
আমরা ত এবিষয় অস্বীকার করিতে বাইতেছি না” সুতরাং এক্ষেত্রে এত যুক্তিজাল 
বিস্তারের কারণ নাই। রাগ হরি বংশে মুসলমান ব্যবহৃত ইসলামী ও গ্রাম্য 
শক্রে যে নিতান্ত দুর্ভিক্ষ ঘটে নাই পুথি পাঠকগণ অবশ্যই একথা অবগত 
আছেন। 

কাবা পাঠেই--কাব্য প্রতিভার উন্মেষ এবং ভাব ভাষা ও শৃঙ্খলার পূর্ণ বিকাশ 
ঘটে। চণ্ডি দাসের পদাবলী আজিও আছে। বর্তমান যুগের কোনও ব্যক্তি 
(কবি) বদি উহা পাঠ করিয়া তাহাব ভাব ভাষা কারদা কানন অনুসরণ করিয়া 
বন্য রচনা করিতে থাকেন, তবে'কি তাহাকে চণ্ডি দাসের সময়ের লোক মনে 


সাধক কবি ভবান্ন্দ ১১ 
করিতে হইবে? ইরিরংশে চণ্ডিদাসের ভাব ভাবার আভাষ দৃষ্টে ভবানন্দকে 
সাধ চুই শতাব্দীর পথ দুরে নির্বাসন করার কোনও যুক্তি সঙ্গত কারণ নাই ও. 
থাকিতে পারে না। | 

ভবানন্দ তাহার রচনাব প্রথমে “গৌর চন্দিকা গহিয়া নেন নাই” আর মহা 
প্রভুর মৃত্তিটি, শ্রীরাধার ভাবকান্তি সমন্বিত শ্ৰীকৃষ্ণ বিগ্রহ বলিয়া অন্তান্ত বৈষ্ণব 
কব্গিণেব স্তাষ কাব্য রু5নাব “সুযোগে জুষ্ট, বৰ্ণনা করেন নাই।” এই কারণে 
ভবানন্দকে ৫০০ বৎসরের আগের লোক মনে কবার কোন হেতু দেখিতেছিনা। 
কৰি স্বাধীন, তিনি বে ভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন সেই মতেই তাহার কাবা রচন! 
হইবে পক্ষান্তরে অন্কত্র এর বিপরীত যুক্তিও দেখা যাইতেছে । রাধা কৃষ্ণের 
সম্মিলিত বিগ্রহ গঙ্গাতীবে অবতীর্ণ হওয়ার ভবিষ্যৎ বাণী করিষা যান নাই, ইহাও 
ভবাননের এক অপরাধ ! যাহারা আগে আসিয়াছেন তাহারাই পরবর্তীদের 
বিষয়ে ভবিষ্যত-বাণী করিতে পারেন। যদি বাস্তবিকই ভবানন্দ শ্রীচৈতন্যেব 
পূৰ্ব্বকার লোক হইজেন, তাহা হইলে তাঁহার কাছে একপ ভবিষ্যত্ৰাণীর আশা করা 
যাইতে পারিত। কাজে কাজেই রেখা যায় যে ভবানন্দ শ্রীচৈতন্তের পরের লোক 
ছিলেন। তাই শ্রীচৈতন্ বিষয়ে কোন ভৃবিষ্যত্বাণী কবিতে পারেন নাই। স্বতরাং 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে পুথি সংগ্রাহক্ের নির্ধারিত সময় গরমাণরূপে গ্রহণের যোগ্য । 
গ্রকারাস্তবে বিদ্ভাবিনোদ মহাশয় ও ভবানন্দের শ্রীচৈতন্তের পরবর্তী হওয়ার কথাই 
( ভীবস্যত্বাণী না করার ঘুক্তিমূলে ) স্বীকার করিতেছেন। সমকালীন হইলে 
ভবিষ্যত্বাণী করিবেন কেন? সাক্ষাৎ বর্ণনাইত করিতে পারিতেন। পরবর্তী 
বাকতির পক্ষে পূর্ববর্তী বাক্তির কীর্তি বিষয়ে ভবিষ্াত্বাণী করা অসম্ভব, আর 
সমকালীন হইলে তবিষৃত্বাঁণী করার কারণই দাড়ায় না। সৰ্ব্বদ্িক বিবেচনাষ 
দেখা যায় বে ভবাননা শ্রীচৈতন্তের পরবর্তী ছিলেন। ৬ সতীশ বাবুর মতে ও 
ভৱানন্দ প্রচন্টের পববর্তা পুকষ | 

‘ভৱানন্দ গৌরাঙ্গ বিবরণ জানিতেনইন|’ স্থতরাং “গৌর তোরে ঘরের বাহির 
কে কইল রে. .. * +’ এই গানটি ভবানন্দের নহে। ইহাই বিস্যাবিনোদ 
মহাশষের অভিমত ও যুক্তি। একপ জোর করা যুক্তি না থাকিলে যে ভবাননা 
গৌরাঙ্গের পরবর্থী হইয়া পড়েন ৷ 


২২. শ্রীহট্র সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
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৬ সতীশবাবু লিখিযাছেন ভবানন্ শ্রীঠৈতাশ্কের পরবর্তী আর উক্ত গানটি 


ও তাহাই প্রমাণ করিতেছে, ' আমাদের বিশ্বাস প্র কথাই সত্য । তবে 
সতীশবাবু যে পরিমাণ সময়েব পরবর্তী বলিয়া অনুমান করিষাছেন তাহ। 
অন্রাস্ত নহে। ৷, 

৫০০ বৎসরের পূৰ্ব্ব রচিত এন পাঠে, তদ্ভাবে অনুপ্ৰাণিত হইয়া তদ্রুপ 
ভাব ভাষাম্ন যদি কেহ আজ গ্রন্থ রচনা করিতে থাকে; তবে তাহাকে শুধু 
অনুমানের বলে তৎকালীন লোক বলিয়া [দাবী করার মূলে কোন সঙ্গত যুক্তি 
থাকিতে পারে না। এতদঞ্চলের ভাষার সহিত বহুলাংশে রাগ হরিবংশের 
ভাষার মিল আছে। প্রাচীন হইলেও রচনার দুৰ্ব্বোধ্যত| খুব কম দেখা যায়! 
স্মতরাং উহ! ৫০০ বৎসরের আগের ভাষা'না হইয়| ২০০1২৫০ বংসরের হওয়াই 
সম্ভবপর । 


' রাগ হরিবংশের প্রকাশক, পুথিকে ১৮৯ বৎসব আগের লেখা বলিয়া! উল্লেখ 
করিয়াছেন। রচনা ( অথবা পূর্বলেখা ) আরও কিছুকাল আগেরও হইতে পারে। 
বেতকান্দির প্রাপ্ত পুপির তারিথটাও একথার পোষকত। করিভেছে। সুতরাং 
৫০০ বৎসর আগাইয়া নেওয়ার কারণ বা ভাষাগত সঙ্গতি মোটেই দৃষ্ট হয় না। 


ইত্যাদি ভবানন্দের রচনা হইতে পারে 1না, কেন ন! কবি হিন্দু ছিলেন, ইহাই 
লেখকের যুক্তি আমার মনে হয় প্র গানটি শেষদিকের রচনা, আব 
ইসলাম গ্রহণের পর প্রভুনাম বা খঁরপ অপর কোনও হিন্মু্বানী স্বতিবাচক 
শব স্থলে একথা সংবোজিত হইয়া থাকিবে। 

৮ সতীশ বাবুর মতে ভবানন্দ মহাপ্রভুর এক শতক পরবর্তী । এশ্রীরাধার 
চরিত্র বর্ণনায় ভবানন্দের কাব্যে শ্রীমহপ্রতুর প্রেম ধর্শ্মের প্রভাব লক্ষিত হয়” 
ইহাও ৮ সতীশ বাবুর অন্ততম মত। আমাদের বিশ্বাস এ কথাই সত্য। কারণ 
পূৰ্ব্ববৰ্ত্তীর প্রভাব পরবর্তীর উপর পড়াই সম্ভব ও স্বাভাবিক। “মহাপ্রভুর 
আন্দাজ একশতক পরবর্তী বলিয়া তৎকালীন কিঞ্চিৎ পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যের 
সহিত ভবানন্দ পরিচিত হইতে পারেন; নাই।” ৮ সতীশ বাবুর এ কথাগুলি 
যুক্তি সঙ্গত নহে। কারণ পূর্ববর্তী লোকের রচিত সাহিত্য পরবর্তী লোকের 


স'ধক কবি ভবানন্দ ২৩ 
জন্য দুপ্রাপ্য হইতেই পারে না ; সুতরাং নিশ্চই এসব শব্দের সহিত ভবানন্দ 
পরিচিত ছিলেন এব: তাহার রচনায় উন্নত প্রেম ধর্মে প্রভাব যথেষ্ট বিস্তার লাভ 
করিষাছিল। আমবা প্রথমেই লিখিয়াছি যে রাধাকৃষ্ণের লীসাখেলার রূপক আদর্শে, 
কবি ভবানন্দ উন্নত প্রেম ধর্মের ( আধ্যাত্মবাঁদ ) প্রচার করিষা গিয়াছেন। 

৬ সতীশ বাবুর মতে ভবনন্দ এখন হইতে ৩০০ বৎসর আগেকার লোক । 
বিবিধ যুক্তি কারণ বিবেচনায় ধ্ষি আরও ৫০ বৎসর পিছাইয়৷ দেওয়া যায়, তাহা 
হইলে বেতকান্দির পুথির তারিখের সহিতও উহ! মিলিয়া যায়। আজও দেশে 
শতাধিক বৎসব বয়স্ক লোক দেখিতে পাওয়া যাব ৷ তৎকালীন লোক আরও দীৰ্ঘ- 
ভীবী হইতেন। পূর্ণ যুবক ভবানন্দ গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা ষায়। সেই 
সময়কার লোক ৩০1৩৫ বৎসর বয়সে বিবাহ করিতেন । হয়তঃ গৃহত্যাগের পরই 
ভাবোন্মত্ত ভবানন্দ মুখে মুখে গান রচনা করিতে আরম্ভ করিরাছিলেন। গৃহত্যাগের 
পর বহুকাল পরে লোকে তাহাকে গোলাপগঞ্জ বাজারে আশ্রম করিতে দেখিয়াছিল। 
তীহার বয়স তপন হয়ত; ৮০৮৫ ₹ৎসর ছিল। তাহার প্রথম জীবন হইতে 
আশ্রমবাসী হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত বে সময় তাহা বাদ দিলে ২০০ শত বৎসরের মত হয়। 
এমতাবস্থায় পুথি প্রকাশকের কথা মিথ্যা মনে করিবার কোন কারণই থাকে না। 

শ্রীহট্রের পং বরায়া ফুল বাড়ীর প্রসিদ্ধনামা আলেম ও সাধক “হাসর-তরাণ ও 
ভব-তরাণ” প্রভৃতি আধ্যাত্মিক তবরপূর্ণ পুধির রচক মওলাতলাশীহ আৰ্ল ওহাব 
চৌধুরী সাহেবের পুত্র দক্ষিণ শ্ৰীহটের সমসের নগর রেল স্টেশনের (4. 9. Ry ) 
নিকটবর্তী “হজরত শাহ কালা মজরদের” দরগা নিবাসী শতাধিক বৎসরেব বৃদ্ধ 
মৌলবী হাজী পীর শাহ মাহতাব উদ্দিন আহমদ চৌধুরী সাহেব ভবানন্দ বিষয়ে যাহা 
বলিতেছেন এখ'নে তাহার সারমশ্ম উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বথ|-- 

“আমার কেবলাগা সাহেব হলিরাছেন যে স্ত্রীর ভৰ্ত্সন| বাক্যে স্লৈণ ভবানন্দের 
দৈৰ চেতনার সঞ্চার হয়। এ দিন হইতেই তিনি গৃহত্যাগী হন ও বৈষ্ণব মত 
লইষ| রাজীবংশ দাস নাম * গ্রহণ করেন। এরপর বহুকাল আর কেহ তাহাকে 
পেখিতে পায় নই | দীর্ঘ ৪০13৫ বৎসর পরে হঠাৎ আসিয়া তিনি (ভবানন্দ) 
গোলাপগঞ্জ বাজারে এক আশ্রম করিয়া বাস করিতে থাকেন । হিন্দু মুসলমান 








1 পণ্ডিত রাজীব লোচন দাস নহেন। 





২৪ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষং পত্রিকা 


সভগপসস্দসপিসপিপপ্পি্দসসপম্দসপ্সসিশিসিপসসিসিপসপপিপিলপিসিঙিসপ্ি- ত তত ত সদ এত ৮৯৫৯৩ পপি সি অল তত 


বহ লোক তীহাকে দেখিবার জন্ত সর্ববদ| তাঁহার কাছে আসা বাওরা করিত ও নানা 
বস্তু আনিয়া দিত। ক সময় হইতে তাঁহার রচিত গান গুলি লিখিত হইতে 
থাকে। নিজের নাম প্রাজীবংশ” এজ্ন্তই নাকি পুথির নাম দিষাহিলেন "হরিব-শ”। 
ভবানন্দ নিজে গান গাইয়! চক্ষু-জলে বুক ভাসাইতেন। অন্ান্ত গায়ক লোক ও 
এ সময গান কীৰ্ত্তন করিবার জন্য তাঁহার কাছে আসা যাওযা করিত। তাহার 
সন্ধান পাইয়া এর পর তীহার ব্রাহ্গণীও তথায় গিষা উপস্থিত হন এব* মাতা পুণ্র 
সম্পর্ক নিবা কিছুকাল বাস করার পর ব্ৰাহ্মণী মারা জান। মাযেব মৃত্যুর অল্পকাল 
পরেই কলেমা পড়িয়া তবানন্দ মুদলমান ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হন। তবে তিনি ' মূওজুক” 
ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর আবার মাতৃ পিতৃ দত্ত পূৰ্ব্বনাম গ্রহণ করিয়া তিনি 
ইসলামের চিহ্ন স্বরূপ নামের পুর্বে “রিন”” এই পরিচয় গ্রহণ করেন। ইসলাম 
গ্রহণের পর দলে দলে.বহু মুসলমান তাহার মুবিদ হইতে থাকেন ৷ পৃবেব ও তাহাকে 
লোক সিদ্ধ পুরুষ বা ফকির বলিয়া জানিত। ওঁ সমষে তিনি আশ্রম ত্যাগ করিয়| 
নানা স্থানে বেড়াইতে ছিলেন ।” তদ্বাতীত অপরলোকেব মুখে আরও শুনিযাছি 
যে'তিনি একটা নিভৃত স্থানে বাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহার মুরিদগণ 
(ত্রিপুরায়; এক দিখী কাটাইয়! তাহাকে এক বাড়ী নিশ্মান করিয়া দিয়াছিলেন। 
কিছুকাল তথায় বাস করার পর নাকি তিনি পরলোকগামী হন। এবং সেখানে 
তাঁহার মোকাম আছে 1৮ ? উক্ত বর্ণনার সহিত পীর তাজু শাহেব বর্ণনার যথেষ্ট 
মিল রহিয়াছে দেখা যাইতেছে। 





+ উক্ত শাহ সাহেব হইতে ভবানন্দ সম্পর্কে আরও মূল্যবান কথা পাও! গিষাছে, তবে উহা 
জাঁতি ধৰ্ম্ম বা বাসস্থান সম্পৰ্কায় নহে বরং তাঁহার গুণ বা ব্যক্তিত্বের পরিচাযক। তাই এ প্রবন্ধে 


তাহার টল্লেখ করার প্রয্নোজন দেখিলাম না ।: 

ভবানদ্দের জন্মস্থান সম্পর্কে তাহাকে জিজ্ঞানা করাঘ তিনি বলিলেন যে পিতা হইতে এ কণা 
শুনিতে পান নাই। তবে অন্ত লোকেব কাছে শুনিষাছিলেন যে ভণানন্দ ইটা পরগপায় জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । সম্প্ৰতি ব্ৰহ্মচালেব ₹পুর নিবাসী উদীয়মান লেখক তে্ম্বী ও তকণ 
কন্দা মৌলবী মণির উদ্দিন আহমদ সাহেবের এক পত্রে গ্রানিলাম যে লংলার কোঁলা (নাজ+তপুর) 
নিবাসী নজাবত আলী -উরফে আহু মির! এবং বরমচাল ও লংলার অন্ক কয়েক শ্রন প্রাচীন 
ব্যক্তি নাকি তাহাকে বলিয়াছেন যে এই ভবানম্দ ইট! পরগণার লোক ছিলেন। এ বিষয়ে 
আরও অনুসন্ধান আবস্তক। অবশ্য এই অনুসন্ধানের ্রন্ত আমি তাহাকে এক পত্র দিয়া- 
ডিলাম। তিনি আরও লিখিয়াছেন বে ভবানলের নাম জানেন এমন হিন্দু তিনি পান নাই। 
মাত্র মুসলবানগণই এই গল্প জানেন। 


ললো 


সাধক কবি ভবানন্ন ২৫ 
বিদ্যাবিনোদ মহাশরেব মতে ভবানন শ্রীচৈতন্তেব বহু পূর্বেকার অর্থাৎ 
চণ্ডীদাসেব সমসাময়িক লোক । পক্ষান্তবে কেন থে আবাব পঞ্চদশ শতাব্দীর 
মধ্য ভাগে ভবানন্দেব জন্ম কল্পন' কবিষ্বা “অন্থমানতঃ* সময় পিছাইতে গেলেন 
তাহা বুঝা যাইতেছে না। বেতকান্দিব পুথিব লিপিতে যথেষ্ট পাঠ সংশো- 
ধনাদি দৃষ্টে ৬সতীশবাৰ্‌ ভবানন্দকে ১০০ বসব আগাইয়া দ্রিধাছেন । ইহাত 
শুধু অনুমান মাত্ৰ ৷ আর আমাদের বিদ্যাবিনোদ মহাশর এব সহিত আবও 
১৭৭ বসব ঘোগ কবিষাছেন। সমসামযিক একখানা পুখিব পাঠ 
সংশোধন কবিতে ১০০ বসব বা ২০০ বৎসর লাগাব কি কারণ ও 
প্রয়োজন থাকিতে প'বে? মাত্র একটী বসবেও ইচ্ছাকৃত পাঠ সংশোধন 
ব। ভাষা (কথা) পৰিবৰ্ত্তন হইতে পাবে। সে স্থলে না হয় ১০।২* বৎসবই 
লাগিয়া গেল। এতাধিক বংসবের প্রয়োজন কি বুঝিতে পাবিলাম না। 


আছেয় বিদ্যাধিনোদ মহাশহ আমাব ভ্ৰম সংশোধনে বাধা হইয়াছেন । 
তাহা বেশ সুখের বিষয় বটে । কিন্তু আমি যে ২য় প্রবন্ধে ( সাঃ পঃ পঃ ২ষ 
ঘর্ষ ১ম সঃ ২৪ 'পৃঃ) 'লিখিবাছিলাম প্প্রকাশকেব শেষ কথাগুলি প্রমাণ 
করে যে হস্তলিখিত পুথি সংগ্ৰহ কবিযা উহা ছাপান হইযাছে।’ তাহাও 
লক্ষ্য করা উচিত ছিল। প্ৰথম প্রবন্ধে আমি “লেখেছিল” কথাকে বচনা 
ধরিলেও ২য় প্রবন্ধে ‘সংগ্রহ’ লিখিয়াছি; এমতাবস্থায় নংশোধনেব প্রযোজন 
কি তাহ! বুঝিতে পারিলাম না। 

এ “একহিন্দু" ত ভবানন্দও হইতে পাবন। ভবানন্দ ত প্রথমে হিন্দুই 
ছিলেন, পরে মুসলমান হ্ইয়াছিলেন। তবে & ‘লেখক’ অন্য নকলকাবীও 
হইতে পাবেন ৷ আমি ‘লেখাকে? বচন। ধবিয়াছি মাত্র । লেখা বলিতে প্রধানতঃ 
রচনাই বুঝাঝ। বর্তমান ঘুগেব শিক্ষিত লোকগণ বোধ হয এ কথা অস্বীকার 
কবিবেন না। আব ভবানন্দ। ভবাননা ত মুসলমান সন্তান নহেন বরং ব্ৰাহ্মণ 
সন্তান ছিলেন । শেষ ব্যসেই মা তিনি মুসলমান হইযাছিলেন। স্থৃতবাং 
এ একহিন্দু” ভবাননদ হইলেই বা আশ্চৰ্য্য হইবাব কি আছে? 

বিদ্ভাবিনোদ মহাশয প্রার সদৃশ ছুই ব্যক্তির ছুই ভনিতা উদ্ধৃত কবিধা 
প্রমাণ কবিতে চাহিয়াছেন যে অপবেব গান ও ভবানন্দেব ভনিতাধুক্ত হইতে 
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পারে ৷? আমরা কিন্তু এব মুলে কোন,সবিশেষ কারণ দেখিতে পাইতেছি না। 
যেহেতু এক ব্যক্তির কথার মত কথা অপর ব্যক্তিও বপিতে পারেন । প্রেমের 
আগুন” ও “মনের আগুনেব’ মধ্যে যে ভাব-বাবধান আছে তাহাও লক্ষ্যের 
বিষয়-- নহে শুনরে, জ্বালাইয়া জ্বালিয়া,ব মধ্যেও ব্যবধান আছে । মানুষের 
মনে ভাব ও কথার জন্ম । সাধারণ অনুভূতি, স্থানীয অবস্থা, ও কাধ্যকারণ 
মূলেই কথা জন্মে । আমব! যে দেশের লোক সেই দেশের সর্ধাবস্থার অন্লুত্তি 
অন্ুরূপই আমাদের ভাব জন্মিবে। আকাশ হইতে বা সুদূর বিদেশ হইতে 
যখন ভাব আসিবে না; তখন ছুই বা ততোধিক ব্যক্তির মশ্মব্যথা একরুপ 
হইলে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি কারণ থাকিতে পাবে-? আধ্যাত্মজগতে 
বিচরণকারী মানব মাত্রেই একই পথের পথিক। স্ৃতবাং প্রতোকের বুক 
ফাটিয়া একই প্রকারের ভাব, ভাষা ও কথা বাহির হওঘাও স্বাভাবিক । 
এইরূপ ভনিতা ভবানন্দের গানে আরও 'আছে। ৯৫নং গানে আছে-- 
দিন ভবানন্দে কয়'শুনবে কালিয়া 
নিবছিল মনের অনল কে দিল জ্বালিয়া |* 
১৫০নং গানে “দিন ভবানন্দে কইন” ঠিক এরূপ ভনিতা আছে। মাত্র 
১ম লাইনের কয় শব্দের পবে বন্ধু শব্দ অতিথিক্ত । একথ। বিদ্ধাবিনোদ মহাশয় 
বিশ্বাস কবেন ন! । কারণ কাব্য হরিবংশে ‘কয়’ ভিন্ন অন্য কিছু তিনি পান নাই ৷” 
এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই বে কাব্য হ্বিবংশ প্রামাণ্য গ্রন্থক্ূপে ব্যবহৃত 
হইবার দাবী করিতে পারে ন!। কারণ যোগাতব কলমে উহা! স্থনংস্কৃত 
হওয়া অসম্ভব নহে । কাব্য হবিবংশ ও রাগ হরিবংশের মধ্যে বাগ হরি- 
বংশের আদিরূপ বজায় থাকাই যুক্তিবুক্ত ও স্বাভাবিক । আর রাগ হরিবংশে 
“দিন ভবানন্দে বলে, কহে, কয়, কইন সবই দেখিতে পাওধা বায় । বেমন-- 
(১) “দিন ভবানন্দে কইন আশা ন! পুরিল আর, 
দিন পবো  কাড়িয়া নিলাঘ মানিকের পখাব ।” (১৪৫নং রাগ) 
(২) দিন ভবানন্দে কইন হইয়া কাতর, . 
অবশ্য আসিবা কালা নাম লইলে তার । গো” (২১৫নং রাগ) 





+ দিন পুরা দিনের বেলাব | 
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(৩) দিন ভবানন্দে কইন রাধিকার বেহার, 
হেলায় ভাঙ্গিয়া যাইব মণুবার বাজাব |” (২৪৩নং রাগ) 

আমর! লিখিয়াছি ভবানন্দ সাধক ছিলেন এবং তাহাব গানগুলি আধ্যাত্মিক 
তত্বপূর্ণ। উদ্ধৃতাংশের নাম লইলে যে কালা আসিবেন; তিনি কে? তাহাও 
প্রণিধান যোগ্য । মানিকের পশার মানব শবীরের এক অমুল্য বস্ত। পূৰ্বে ও 
লিখিয়াছি যে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ব! অন্যান্ত লোক হয়তঃ ভবানন্দকে 
কবি হিসাবে গ্রহণ করিতেছেন, আমরা কিন্তু তাহাকে সাধক বা ফকির রূপেই 
জানি। আমি আধ্যাত্মিক তত্বের অধিকারী নহি, সুতরাং আমার দ্বার! হরি- 
বংশের তত্ব উদঘাটিত হওয়া! সম্ভবপর নহে। যাহা হউক শ্শ্রীহটের নাঁগবী 
সাহিত্য” প্রবন্ধেব পুস্তক পরিচয়ের হরিবংশ অধ্যায়ে ভবানন্দের গান আলোচনা 
ক্রমে যপাসস্তব তাহার আধ্যাত্মরূপ উদ্ঘাটনের কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিতে বাসনা 
রহিল। ‘কেয়ামত’ অর্থে পরকালের বিচাবেব ও মুক্তির সময় বুঝাষ। মুসলমান 
পারিপাস্থিকতায় বাসকারী হিন্দু ভবানন্দও যদি এরূপ এক শব্দ ব্যবহার করিষা 
থাকেন তবে তাহাতে বিশেষ আশ্চর্যের বিষ কছুই নাই। আর শেষে 
ত তিনি মুসলমানই হইয়াছিলেন। হষতঃ উল্লিখিত ‘কেয়ামত’ ব্যবহাধ্য 
ভনিতাযুক্ত গানটি তাহার শেষ জীবনেব রচনা হইবে। হিন্দু রচিত পদ্মাপুবা- 
নাদি গ্রন্থেও বহু মূসলমানী শব দৃষ্ট হয়। রাগ হর্বিংশে মুললমানী (ব্যবহৃত) 
শব্দের নিতান্ত অভাব নাই | * 


বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন “ভরিবংশ” সম্বন্ধে অবান্তর অনেক কথাই 
বলিবার আছে । এবং সর্বশেষে একটি অবান্তব (গীতগুলি মুসলমান সমাজে 
নিয়স্তর পর্য্যন্ত ) কথাব উত্তরের তার আমাব উপব অর্পণ করিযাছেন। এই 
মূল্যবান কথাটিকে অবান্তর বলা ষায়.ন|। যে কথা ভবানন্দ-তথোর একটা 
প্রধান উপকরণ তাহা অবান্তর হইবে কেন? যখন আমার উপর এ বিষয়েব 
ভার পড়িয়াছে, তথন কিছু লিখিতে বাধ্য হইলাম । 

রাগ হবিবংশের সংগ্রাহকের পুত্র ও মৌপবী হাজী শাহ পীর মাহতাব 
উদ্দিন চৌধুরী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ হইতে জানা গিয়াছে যে উদাসীন 
থাকা অবস্থায়ই ভবানন্দের কাব্য-ভাবেব উন্মেষ হয় ও ক্রমশঃ গান গাইতে 


+ বাঙ্গালা ভাষা গড়িধ! উঠিবার সঙ্গে দঙ্গেই এই সমস্ত শব্দ ভাষার সঙ্গে প্রবেশ লাভ 
করিয়াছিল । এখনও বহু ইংরালী শব্দ একপ প্রবিষ্ট হইয়| ব্যবহৃত হইতেছে। -_সম্পাদক। 
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তাপিত পাসি পি জালাপাতালঘ লতা উস ত ০০১ ৮ ০৬৮৬ ও লাওছত 
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(বচনা করিতে) থাকেন ৷ বচনাব সমযে এর কিছুই লিপিবদ্ধ হয় নাই। 
শুধু কবির হৃদয় ফলক গাঁথা ছিল। গোলাপগঞ্জ বাজারে আশ্রম করার পর 
সঙ্গীতপ্রিঘ লোকের দ্বাব। গানগুলি সংগৃহীত হইতে ( লিখিত ভাবে ) থাকে) 
এবপব তিনি মুসলমান হইযা যান ও বহু মুসলমান তাহার হাতে মুরিদ হইয়| 
পড়েন । মুসলমান হওয়াব পূর্বের ও মুসলমানগণ উ।হাকে (ত্যাগী সাধক বলিষা ) 
ভক্তি ও আদব কবিতেন। তিনি মৃন্লমান হওয়াতে মুবিদ স্থত্রে তাহাব 
গানগুলি মুসলমানদের হস্তগত হইযা পড়ে। হিন্দুরা এ সময় হইতে দ্বাষ 
মুসলমান ভবানন্দের গান ত্যাগ কবিন্লাছিলেন। এর পব হইতে শুধু মুসল- 
মানেবাই ওঁ গানগুলি গাইতেন, অবশেষে এ কাবণেই মুসলমান দ্বারা পুথি 
মুদ্রিত হয। মুসলমান সমাজে এ পুৰিব আদব হইবাছিল এবং বংশ পরম্পরা 
এ আদর চলিয়া আসিতেছে । ভবানন্দেব গান মুসলমান সমাজে প্রবেশের 
ইহাই একমাত্র কাবণ ও ইতিহাঁস। গানগুলি বাধাকৃষ্জের প্ৰেমলীলাত্মক 
বটে, কিন্তু উহ। রূপক আদর্শ মাত। আদতে উহা আধ্য"ত্মিক তত্বমূলক 
গান৷ ভবানন্দ বিষয়ক পূৰ্ব্ব প্ৰবন্ধ হইতে এখানে কবেক লাইন উদ্ধত করা 
আবশ্যক বোধ করিতেছি 
ঢ় পপ্রেমরস, রঙ্গবস, ভক্তিবস আর, 

ভবানন্দ বিনে তাবে বুঝি উঠা ভার । 

তাহার প্রেমের প্রেমিক যেইজন হয়, 

সেই সে বুঝিতে পাবে রন সমুদষ। 

তন রাধা মন কাহ বিধাতার লীলা, 

লোকে বুঝাইতে কইল রাধা কানাইর খেলা ৷ 

নব” সঙ্গে ষদি প্রত্তুর প্রেম না হইত; 

ন| জন্সিত ভবমহী শুন্যকাবে বইত। 

তনে মনে ছুহে ষদি প্রেম না হইত, 

অরূপে স্ববূপ কায়া কিছু না জানিত 1৮» 

এই ইঞ্জিত হইতেই ভবানন্দেব ভাব ও ভাষার পূর্ণ আস্বাদ পাওয। 

যাইতেছে ৷ মরিফত (অধ্যাত্ম) তত্বজ্ঞ পণ্ডিত ভিন্ন ভবাননোব রচনা ব্যাখ্যা কবা 


তা 


ৰস স্াঙ্পসসংস্স্সসিসপিপিসিসপসসস্দিস ০৮৮১ ৯৯ ৮১ ২৯ ৬৮৬৬৮০০০০১০১১ স্মস্সপাসিসলিস্দপসস্দসপসিপিপিসিসিপিদিপপিপিপিসপিসসিপ পসপিপি কই প৯ ৮৯৯ পটল 


সহজ নহে। নূর অর্থে প্রশ্ববিক ‘জ্যোতি বুঝাধ। ' যে কালে মুসলমানের জলের 
ছিট। + পাইলে বা মুনলমালেব ছায়া যাড়াইলে হিন্দুদের জাতি নষ্ট হইত, যে 
কালে বিদেশে গেলে জাতি ও সযাঙ্রচাত হইতে হইত, সেইকালে সুনলমান 
ধর্ম গ্রহণের অপরাধে হিন্দুরা, চিবতবে ভবানন্দের গান ত্যাগ কবিবেন ইহাতে 
আশ্চর্য্য হইবার কিছুই থাকিতে পাবে ন | 

জ্বাতি, ধৰ্্ম ৭ আচার ব্যবহাবে মুললমান এক শ্রেণীভুক্ত । শিক্ষ। ও পদ- 
গৌরব বা ধনগৌববে মানুষ বড় হয়। দরিদ্র লোকই প্রধানত: ছোট। সঙ্গীত 
প্রিষ বা অধ্যাত্ম মারেফত ) তত্ত্ব পিপান্থ ‘লোক ধনী দরিদ্র নিৰ্বিশেষে 
থাকিতে,পারেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয পুনরায় “নিযস্তরের মুসলমানের কথা 
উল্লেখ কবিদাছেন এর কারণ কি? বড় লোকেরা কি গান গাহেন না? 
স্থনামগঞ্জের জমিদার সাধক কবি দেওযান হাছন বজা চৌধুবী মহাশয় খুব 
সঙ্গীতপ্ৰিষ লোক ছিলেন। তিনি শুধু গান দ্বারা "হাছন উদাস” নামক বৃহৎ 
পুথি রচনা করিয়া ছাপাইবাছিলেন। এখন উহা দুষ্প্রাপ্য ৷ 

আমি বাগ হরিবংশেব বচন! উদ্ধত করিতে যাইয়া শুদ্ধ করিযা বানান 
লিখিস্বাছি, এজন্ভ বিছ্যাবিনোদ মহাশরও এরূপ শুদ্ধ লিখিষাছেন বপিয়াছেন ৷ 
আমার এরূপ করাকে পাঠকগণ দোষাবহ করিতে পারেন । এজন্য এ বিষষে 
কিছু লেখা মনে করিতেছি। নাগরাকে বাঙ্গালা লেখা একপ্রকাব অমুবাদ- 
রূপে গণ্য!  নাগবী অক্ষবেব মধ্যে যুক্তাক্ষব না থাকার প্রযোজনীর় অক্ষবগুলি 
পর পর ভাবে জুড়িয়া জুডিয়া যুক্ত বর্ণের কাৰ্ধ্য সঙ্কুলান করা হয়। 

যেমন “প্রেমকে পেবেম পিখিতে হব প্রৰপ £-- নিঃশব্দে--নিশবদে, 
মধ্যে--মইধে, প্রবীন-পরবীন, দঞ্চে_দগধে বিদ্বান--বিদদান, প্রচণ্ড 
পবচনড, বিচ্ছেদ-_বিছছেদ, বৈষ্ণব--বৈইষনব ইত্যাদি রূপ লেখা হইয়া থাকে । 
মূল শব্দগুলি উল্লিখিতভাবে পত্ৰিকাৰ উঠিলে পাঠকগণের বুঝিতে অস্থবিধ| 
হইবে। অন্তথায নোট দিতে যাইয়া লেখক ও পাঠককে অযথা শ্রমে পড়িতে 
হইবে। অথচ এগুলি কোন প্রাদেশিক ব| কথ্য ভাষাৰ শব্দ নহে, বরং শুদ্ধ 
বাঙ্গালা শব্দের হূক্তাক্ষবহীন কপ মাত্র । যাহাবা সর্বদা এই শ্রেণীর পুথি 





1 গোলক জালুরার গীত নামক প্রাচীন কাহিনী বষটব্য। 


৩০ শ্রীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
পড়িয়া থাকেন, তাহাদের পক্ষে বুঝিতে অস্থবিধা হয় না। নূতন পাঠককে 
কিন্তু এক্ষেত্রে গোলকর্ধাধায় পড়িতে হইবে । এজন্রই আমি অনুবাদ মনে 
করিয়া শুদ্ধ বানানে লিখিতে বাধ্য হুইয্বাহিলাম। 

পরিশিষ্টে দুইটি গান উদ্ধৃত করিয়া তিনি ষে ভাষার রূপবৈষম্য দেখাইয়াছেন 
এ বিষষেও আমাকে কিছু বলিতে হুইবে। 'হুম্বের পরে থে দীর্ঘের স্থান 
একথা সকলেই শ্বীকার করিবেন। নাগরীতে একটা মাত্ৰ “ইকার, আছে, আর 
তাহ হুম্ব বলিয়াই গণ্য । কিন্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রত্যেক ‘' কারকে 
জোর করিয়া রাগ হরিবংশের মারফতে শী কাব রূপে দেখাইয়াছেন। একটি 
গানই দুই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইঘাছে। অথচ বানানবৈষম্য লক্ষিত 
হইতেছে ।' ইহাতেই দেখা যাইতেছে “কাব্য হরিবংশ' সংস্কারমুক্ত নহে। 
রাগ হরিবংশে ওঁ গানে যে পদটি অতিরিক্ত আছে; শীলতার জন্য হয়তঃ কাব্য 
হরিবংশে উহ! ছাড়িয়। দেওয়া হইযাছে । আব এ গানের দুই রূপের মধ্যে আদল 
নকলের ছাপও রহিয়াছে দেখা যায। পাঠক মহোদযগণ লক্ষ্য করিবেন “নিল” 
অপেক্ষা “নিলজ্জা” শুদ্ধ ও যুক্তিসঙ্গত । এক্লপ-_- কলসী কাখে না লাগিয়া, 
কাখে রহিল $ ননদী কিবা দেখে'--ননদীযে দেখে ( নিশ্চবজ্ঞাপক ); ‘বিহানে 
আদিতে”--বিহানে উঠিতে--( বিহানে ঘুম হইতে উঠিয়ে) ‘কেবা নাইস’-- 
কেবানা আইসে ( কেবা নাইসে অর্থ কি? বরং আইসে নাই ) ‘পথে কর বল’ 
‘তুমি কর বল’ ( সঙ্গত ) ‘ঘরে নাই সাধ’--‘রইতে নাই সাধ গায়ের আগুনী” 
--মনেব আগুনী (গাষের আগুন'কি ?) প্ৰভৃতি সঙ্গত ব্যবহারই রাগ হরিবংশে 
দৃষ্ট হইতেছে ; স্থতরাং 'রাগ হরিবশের মৌলিকত্বে নিঃসন্দেহ হওয়া! যাব। 
এখানে ‘যামু’ একটা শব্ধ ( কাব্য হরিবংশে ) আছে। উহা পূর্ব শ্রীহট্টের ভাষা 
নহে, আমাদের বিশ্বাস উহা পশ্চিমাঞ্চলের সংগ্রাহকগণ তাহাদের সংগ্রহপুস্তকে 
নিজ নিজ সুমিধামত কিঞ্চিৎ সংস্কার করিয়া লইয়াছিলেন। 1 

উপসংহারে বন্ধুবর মৌলবী আবদুল বাবী সাহেবের “কবি তবানন্দ কি 








+ এই আলোচন।টা লেখা শেষ হওয়ায় পর ত্রিপুরা ষ্টেইটের এলাকাধীন বৈলাসহরের 
অনৈক বৃদ্ধ হইতে ভবানন্দ বিষয়ে একটি কথা জানা গিয়াছে | বিশেষ প্রয়োজন না 
থাকয় উল্লেখ করা গেল না। 


সাধক কবি ভবানন্দ ৩১ 
মুসলমান হইয়াছিলেন? ( ২য বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত ) 
শীর্ষক প্রবন্ধে” একটি মাত্র শব্দের আলোচনা প্রয়োজন বোধ করিতেছি । 
তিনি বে ‘উর’ শব্দের ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, এ ‘উর’ শব্দের ব্যবহার 
দক্ষিণ 8ীহট্ৰেদ আছে; তবে ‘শ্ৰীহুট সদর ও করিমগঞ্জেরঃ বৰ্ণিত অর্থে নহে । 
দক্ষিণ গহট্ৰে ‘সম্মুখ’ অর্থে ‘উব’ শব্দের ব্যবহার হইয়! থাকে, ইহা গ্রাম্য- 
প্রচলিত সম্মুখার্থক শব্দ | উর" অর্থ যে সম্মথ বুঝায় পাঠকগণ বদ্ধুবরের উদ্ধৃত 
দৃষ্টান্ত হইতে তাহ? বুঝিতে পারিতেছেন। যে ব্যক্তি অজানা অবস্থায় ছাড়িয়। 
যাইবে, তাহাকে সম্মে রাখাই সঙ্গত, তাহা হইলে যাওয়া কালে দেখিতে 
পাওয়ার স্থবিধা থাকিবে । এখানে কুরে ( কোলে) রাখা সম্ভাব্য ও স্বাভাবিক 
হইতে পারে না। অন্তত্ৰ “মাহনচূড়া” অর্থ মাথার সুন্দব সাজ । উহা চুলের সহিত 
( ব৷ নিজ্জ চুড়াই.) "আউলাইয়া” অর্থাৎ এলোমেলো হইয়া সম্মখের দিকে পভাই 
স্বাভাবিক ; কোলে পড়িবে কেন? ( আব পড়িয়া স্থান লাভই বা করিবে 
কোথায় ?) এই মহকুমার গ্রামাভাষায় একপ ব্যবহার দৃষ্ট হয় যে--(১) সন্তানের 
প্রতি পিতা রাগ করিধাছেন, অন্ত ব্যক্তি বিলবে “যা উর তনে হরগি” ( সম্ম্থ 
হইতে সরিষা যা ), (২) কাহার সাক্ষাতে দুইটি ছেলে মারামারি কবিষাছে ,-- 
অভিভাবকের! বলিল--“তোমাব উব এবা ‘কৰিল, তুমি কেনে 2 
গর ব্যক্তি নিতান্ত কাছে না থাকিলে বলিবে--“আমি অত উর (নিকট 
সম্মখে ) ছিলাম না|” এরূপভাবে আবও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে । 

অতএব ভাবনন্দ যে রূপ অর্থেই “উব” শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, আব 
তিনি দক্ষিণ শহটের লোক ছিলেন ইহাও তাহার অপব এক প্রমাণ। আমি 
বন্ধুবরেব অপর কোনও কথার আলোচনা করিতে চাই না, তবে একথা বলিতে 
পারি বে ভবানন্দের গান কিক্ধপে মুদলমান সমাজে প্রবেশ করিল একথাট! 
তাহাবও ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল । 


মোহাম্মদ আশরাফ, হোসেন ৷ 


পরিষদীয় 

পহট সাহিত্য-পরিষদ চতুৰ্থ বৎসরে পড়িতে না পড়িতেই বিপদেৰ 
কাল-ছাঁয়া তাহার উপর ঘনাইয়া আসিয়াছে ; দেশবাসীর সাহাযো, গভৰ্ণমেণ্টের 
সহান্ুভূতিতে, পরম উৎসাহের সহিত আমর! পরিষদ্-গৃহেব কাজ আরম্ত কবি। কিন্ত 
ধিনি গৃহের পরিকল্পনা হইতে আরম্ভ কবিয়| গ্রতি' পদে গৃহ-নিশ্দাণের তন্বানধান 
করিতেছিলেন, যাহার পরকান্তিক আগ্রহ ও !অনন্ত-সাঁধারণ কশ্মশক্তি পরিষদ্‌-গৃহকে 
একটা মনোরম স্থানে পরিণত করিতে 'পারিত, আমাদের কাধ্য-নিৰ্বাহক সমিতির 
সেই বিশিষ্ট সত্য, বন্ধুবর অধ্যাপক ডাঃ কিশোরী মোহন গুপ্ত বিগত ৩২শে শ্রাবণ 
বুধবার প্রত্যুষে অকালে কালগ্ৰাসে পতিত হুন। বিগত ওরা ভাজ শনিবার শ্রীহট 
সাহিত্য পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় :-- 

।“জীহট সাহিতা-পরিষণের বিশিষ্ট সভ্য এবং উহার কাধ্য-নিৰ্ব্বাহক-সমিতিব 
অন্যতম সন্ত, সুপত্তিত খ্যাত-নামা গ্রতিহাসিক ও প্রত্ব-তববিদ, আদৰ্শ-শিষ্টাচারী 
অধ্যাপক ডাঃ কিশোরী মোহন পুথের অকাল-মৃত্যুতে শ্রীহট-সাঁহিতা-পরিষদ্‌ 
গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাহার সন্তপ্ত পরিবারবার্ে আন্তরিক 
সমবেদনা! জ্ঞাপন করিতেছে ৷” । 

অধ্যাপক ডাঃ কিশোরী মোহন গুপ্তের অকাল-মৃত্যুতে গভীর ছুঃণ ও ‘আক্ষেপ 
প্রকাশ করিয়া যাহারা চিঠি লিখিয়াছিলেন ত্রাহাদেরই একজন, পণ্ডিত 
পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিষ্যাবিনোদ মহাশয়, বে অল্পদিনের মধোই, তাহার অনুসরণ 
করিবেন আমরা তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু ফলতঃ তাহাই ' হইয়াছে । 
বিগত ১৩ই কান্তিক রবিবার অপর|হু' ৪ ঘটিকার সময় পরিষদের অন্ততম গ্রধনি- 
অবলম্বন, আমাদের পথ-পদর্শক শ্রহট্র'গৌরব * বিদ্যাবিনোদ মহাশয়" পরলোক গমন 
করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত পরিষদের অধিবেশনে বতগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ পঠিত 
হইয়াছে তাহার অধিকাংশই তাহার লেখনী-প্রহ্তত। প্রতিমাসে আমরা অন্ততঃ 


ছুখানা করিয়া চিঠি তাহার নিকট হইতে পাইতাম__পরিষদের কাধ্য যাহাতে 
সুন্দর রূপে চলিতে পারে সেই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া তিনি চিঠি গুলি লিখিতেন। ' 


মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত তিনি অধ্যয়ন ও তথ্য-সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। তাহার 


ৰ 


1 


_ পরিষদীয় ৰি [৩৩ 
মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার নিমিত্ত বিগত ২০শে কাৰ্ত্তিক বনিবাব শ্রীহট্ের 
জন-সাধারণের একটি সভা হর । আমাদের গুধান মন্ত্ৰী, বিগ্াবিনোদ মহাশষের 
ভূত-পূর্বব ছাত্র, মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বড্দলই মহাশব সভাপতিৰ আসন 
গ্রহণ করেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় ৪ 

“লৰ্কপ্ৰতিষ্ঠ গতু-তাত্বিক, আজীবন বিদ্ধানুরাগী, ‘মাতৃ-ভাৰষার একনিষ্ঠ সাধক, 
শ্রীভূমির একান্ত অনুরক্ত সম্তান, শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত 
পদ্মনাথ ভট্টাচাধ্য বিস্তাবিনোদ মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে ভরীহট্র সহবেব জন- 
সাধারণের এই সভা আন্তরিক ও গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাহার 
শোক-সন্তপ্ত পবিবাবুবর্গকে সমব্দেন! জ্ঞাপন কবিতেছে 1” 

উপরোক্ত দুইজন প্রত্ব-তত্ুবিদের মৃত্যুই আমাদের একমাত্র শোকের কারণ 
নহে। ধে সকল মনীষী অতীতের অন্ধকার .হইতে ভারতের ইতিহাস উদ্ধার করিয়া 
দেশবাসীর তথা সমগ্ৰ সভা-জগতের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন, এমন আরও %ই 
জন ভাবত মাতার কৃতী সন্তান ইদানীং মহা প্রয়াণ কবিরাছেন। প্রাচা-বিদ্যামহার্ণব 
বিশ্ব-কোষ-সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয আর ইহ-জগতে নাই । আর একজন 
বিনি, এক পক্ষ কালেবও কম সময় হইল পরপারে গুপ্ত-বিগ্যাবিনোদ-বন্তুধ সঙ্গে 
মিলিত হইবাছেন তাঁহার 'অফাল-মূত্যুর কথা ভাবিতে গেলেও শোকে মোহ্মান্‌ হইবা 
পড়িতে হয় । সঙ্গীর ননীগোপাল মন্ুমদাব মহাশয় রাজকীয় প্রতু-তত্ত্র-বিভাগের 
উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সিস্ধুদেশের সীমান্ত প্রদেশে ভৃ-গৰ্ভে যে সকল 
উতিহাসিক তত্তের সামগ্রী লুক্কায়িত আছে তাহার আংশিক উদ্ধাব করিয়া! তিনি 
ইতিমধ্যে ভাঁবতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় উদঘ|টিত কবিয়াছিলেন। 
সন সুধী-সমাজ তাহাব পাণ্ডিতা ও গবেষণার ভূয়সী প্রশংস! করিয়াছে এবং 
প্রাগৈতিহাসিক ঘ যুগের চাবি-কাঠি তিনি আধত করিয়াছেন বলিয়া তাহাব নিকট 
সম্মানে মন্তক অবনত করিরাছে। যথন সেই সীমাস্ত-প্রদেশে তিনি অধিকতব 
তথ্যের ঙ্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন তখন আততায়ী দস্থার হস্তে শোচনীয় ভাবে তাহার 
প্রাণ নাশ হইয়াছে ৷ প্রত্ব-তত্ব্ব বিভাগেৰ সৰ্ব্বোচ্চ কৰ্ম্মচারী (ডাইরেক্টার জেনারেল) 
মজুমদার মহাশয়ের শোক-বিহবল শ্বশুর স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন 
শাস্ত্রী মহাশয়েব নিকট ছুঃখ রিবা সত্যই লিখিয়াছেন--"ভারতীয় প্রত্বু-তত্ব 


৩৪ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! ৰ 


বিভাগকে দ্বিতীষ আর একজন মজুমদার পাইবার জন্য বহুদিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে 
হইবে, হয়তঃ যহাপ্রলষের দিন পর্য্যন্ত ৷” 
. হি 
আছজ পধ্যন্ত আমরা সাহিত্য-পরিষদ গৃহের জন্য নিয়লিখিত এককালীন দান 
প্ইয়াছি। আমরা আস্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত দানের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি ;-- 


অজ্ঞাতনামা- শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্ৰ রায় মহাশধের মারফতে - ২০০০২ 
ভূতপূৰ্ব আসাম গবর্ণর পরলোকগত স্তর মাইকেল কীন-__-২০০২ 





শ্রীযুক্ত রাঞেন্্র নারায়ণ চৌধুবী--- ১০০২ 
মঙ্গলচণ্ডী হাই স্কুলের শিক্ষক ও .ছাত্রণণ_ ২৫২ 

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দত্ত-- ২৫২ 
৬ পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচাৰ্য্য বিষ্ভাবিনোদ _- ৬০২ 
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী ৫০০২ 
রায় শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দাস বাহাদুর _ ৫০৯২ 
রায় শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বাহাদুর-- ২৫২ 
রায়গাহেৰ শ্রীযুক্ত উমা প্রসন্ন বিশ্বাস | ১০২ 
শ্রীযুক্ত শবচ্চন্্র ভট্টাচাধ্য ২৫২. 
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্রসন্ন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২৫২ 
রায শ্রীযুক্ত প্রমোদ চন্দ্ৰ দত্ত বাহাদুর ১০০২ 

৩৫৯৫২ 
ক্ষুদ্ৰ দান (চার আনা হইতে নয টাকা পধ্যন্ত) ৫3৮০ 


৩১৬৪৯৮০০ 

সংগৃহীত টাকা হইতে তিন শত টাকা দিযা একটি পুরাতন ও দুল্রাপ্য গ্রন্থের 
লাইব্রেরী ক্ৰয় করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ৩৩৪৯৮০ গৃহ-কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে। 
পরিষদের দালান শেষ হইতে আরও প্রায় পাঁচশত টাকার প্রয়োজন। কজীকৃত 
দান কিছু আছে, কিন্তু গৃহের সঙ্গে পুস্তকাদির জন্ক আসবাব-পত্রও আবশ্যক | 
সন্ধদষ দেশবাসীর নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা বে তাহায়া যেন আরও অন্ততঃ 
পাঁচশত টাকার সংস্থান করিয়া আরব্ধ কার্থোর পূর্ণতা সাধন করেন। 


৬৮1৪৫ বঙ্গাব্দ । 





আ্ৰীহটট 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


কর্তৃক 


শ্রীহট্র-সাহিত্য-পরিষৎ অফিস হইতে প্ৰকাশিত ৷ 


বিষয় ' 
১/প্রহটের নাগরী সাহিত্য 
(পুস্তক পরিচয়) 
রাগ হরিবংশ 
২। পদ্মাপূরাণ 
৩। পরিষদীয় 


লেখক পৃষ্ঠা 
মৌলবী এম্‌, আসরাফ্‌ হোসেন 
সাহিতারত্ব, কাব্যবিনোদ, 
পুরাতত্ববিদ ১ 
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহাবী রায় চৌধুরী ১৬ 
শ্রীযুক্ত শশিমোহন চক্ৰবৰ্ত্তী 


তত 
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জীহঁট্ৰের নাগরী সাহিত্য । 
(পুস্তক পরিচয়) 
রাগ হরিবংশ। 
রাগ হরিবংশ রচয়িতা “দিন ভবানন্দ’ সম্পর্কে “সাধক কবি ভবানন্দ” শীর্ষক 
প্রবন্ধে অনেক কথাই আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধে আমরা তাহার 
রচিত পুথি “রাগ হরিবংশের* রচনাংশ উদ্ধৃত করিয়া কবির অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে 
কিঞ্চিৎ আলোচনা কবিব। | 
আমরা পুনঃ পুনঃই লিখিয়াছি যে, কবি ভবানন্দ একজন সাধক কবি 
ছিলেন এবং নিজ রচনায় তিনি কৌশলে অধ্যাস্মবাদই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। 
তাহার রচনার সৌন্দৰ্য্য বা রহস্ত ভেদ করিবার মৃত শক্তি আমার নাই । এখানে 
- যৎ্কিঞ্চিত সৌন্দৰ্য্য উদৰাটনের ছুঃসাহস করিতেছি 'মাত্র। ভবানন্দেব রচনার 
ভাব বুঝিবার জন্ত, পুথিতে যে ইঙ্দিত আছে, তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। 
ইহা পুনরুক্তি বটে তবে নিতান্ত প্রয়োজনের' খাভিরেই যে এরূপ করিতেছি 
তাহাও প্রণিধান যোগা। যথা :- 
“প্রেমরস, রঙ্গরস, ভক্তিরন আর, 
তবানন্ব বিনে তারে বুঝি উঠা ভার। 
তাহার প্রেমের প্রেমিক যেইজন হয়, 
"সেই সে বুঝিতে পারে রস সমুদয় । 
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তন রাধা, মন কান্ত, বিধাতার লীলা, 
লোকে বুঝাতে কইলা রাধা! কাঁনাইর খেলা । 
সুর সঙ্গে যদি প্রভুর প্রেম না হইত, 
না জন্মিত ভবমহী শূঙ্কাকাব রইত। 
তনে মনে দুহে যদি প্রেম না হইত, 
অন্ধপে শ্বরূপ কায়া কিছুনা জানিত।” ূ 
বাস্তবিকই কবি ভবানন্দ নিজ রচনার, থে রূসেরই সমাবেশ, করেন না 
কেন, কবির ভাবে অনুপ্ৰাণিত ও অস্থভৃতি সম্পন্ন না হইলে ইহা বুঝিয়! উঠা 
সম্ভবপর হইবে না । উদ্ধৃত কয়েক পংক্তি সম্পর্কে আমার ক্ষুদ্ৰ শক্তি মত 
পূর্বেই আলোচনা কবিযাছি। এখানে আর কিছু লেখার প্রযোজন দেখিতেছি 
না। কবি যে “বাধা কৃষ্ণ” প্রেমের রূপক আদর্শ নিয়। বৌশলে প্রেম ধৰ্ম্মেব 
প্রচার করিয! গিয়াছেন উদ্ধ তাংশই তাহার প্রমাণ। তন অর্থাৎ দেহ, মন 
অৰ্থাৎ আত্মার প্ৰেমেই সষ্টার লীলা খেলা বিকাশের, পথ। তবে ইহাও রূপক 
তাহার একটা আসল কূপ আছে। এর শেষ পরিণতি স্বয়ং খোদ! ও তাহার 
প্রেমাসক্ত সাধক উপযুক্ত তত্বজ্ঞানী গুরুই এসব কথার মৰ্ম্ম উদঘাটনে সমর্থ। 
এসব বুঝিতে হইলে উপযুক্ত লোকের আশ্রয় লওয়। ভিন্ন গত্যন্তর, নাই । 
স্বপের বর্ণনা এইরূপ হইতে পারে। যেমন ঃ-- 
তন-রাধা। 
মন-কাহ॥ 
প্রেমিক_রাধা। 
 প্রেমাম্পদ-কান্ ॥ 
শিষ্য=রাধা। = 
গুরু=কামু ৷ _ 
সাধকলবাধা। ' 
সাধিতব্য=কাহু ॥ 
ক্ূপকও দুই প্রকার । বহিঃ রূপক ও অন্তঃক্ৰপক। বাস্তব রাধা ও কৃষ্ণ 
নিয়ে যে বৰ্ণন! তাহা বহিঃ কপক ; তন ও মন নিয়ে যে ধারণ] তাহ! অস্তঃ্নপক 
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এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টা নিব| যে শেষ সিদ্ধান্ত তাহাই হইল আদল বা বাস্তব রূপ 
অপ্রবা পরম, ও পূর্ণ সিদ্ধান্ত । এই জন্যই এখানে আব একটি কথা. লিখা 
আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তন অর্থে সাধকগণ নিজকে ও মন অর্থে পরম 
পুরুষের বিচ্ছৃবিত অংশ আত্মাকে (এবও একটা গুহা বা গ্রপ্তভাব ও পরিকল্পন! 
আছে) তথা অষ্টাকে বুঝিষা থাকেন । তখন সেই পরম ককণাম্য জগত্স্ৰষ্টী ও 
পালকের সান্লিধ্যলাদ্ভ করাই হয় তাহাদের একমাত্র প্রার্থনীয় ও কাম্য; 
এবং তাঁহার উপর আসক্ত হওয়ার দরুণই তীহারা আসক খোদা (ঈশ্বর) 
প্রেমিক রূপে পরিণত হন। তখন তন অর্থে 'আমি' ও মন অর্থে অষ্টাকেই 
বুঝিতে হয। আর ইহাই হইল একটা স্থম্পষ্ট অনুভূতির ইঙ্গিত বা প্রমাণ । 


পতঙ্গ তাহার প্রেমাম্পদ বাতিকে '(অগ্নি) লাভ 'করিবাব জন্ত প্রাণপণে 
তাহাকে আকৃড়াইয়া ধবিতে যাইয়া পুড়িয়া গিয়া 'প্রেমাস্পদেব সঙ্গে মিশিয়া 
যায়। খোদা প্রেমিক সাধক ও তীাহাব প্রেমাম্পদকে লাভ কবিবার জন্ত বিষম 
ব্যাকুল হইয়া ধন, জন, মান, সন্তম ও সুখ আরাম ত্যাগ করিয়া উন্মত্তভাবে 
কাদিতে কাদিতে সাগর জঙ্গল জ্ঞান না করিয়া -চির- পাগলভাবে ভ্রমণ -করিতে 
ও স্থানে অস্থানে দৌড়াইতে থাকেন। কিন্তু কৈ ?; দেখাত পাণ্ষা যাইতেছে 
না! তাই উন্মত্ুভাবে আক্ষেপ বাণী করিতে কবিতে কাঁদিতে থাকেন। 
ওঁ যে ক্রন্দনের সহ আক্ষেপ বাণী হৃদয় ফাটিয়া চক্ষু “জলে মিশিয়া বাহির 
হইতে থাকে, তাহাই হইল গান ৷ সাধক মাত্রেই কবি। এই গানের ভিতর 
দিয়াই সাধক কবি তীাহার প্রেমাম্পদকে নান৷ রূপক সুষ্তিতে কল্পনা করিয়া 
আবেগভবে নানাদ্থানে (জীবনের বিভিন্ন সময়ে) নানা রূপ দিয়া, তাহাব 
সৌন্দৰ্য্য, গুণ, নিষ্ঠুরতা ও দযা প্রভৃতির বর্ণনা করিবা থাকেন। তাই আমরা 
বিভিন্ন সাধক কবিব কপক বর্ণনায় নানারূপেব ও ভাবের প্রচ্ছন্নক্ূপ দেখিতে 
পাই। প্ৰেমাম্পদকে লক্ষ্য কবিয়া কেহ বলেন বন্ধু, কেহ কালা, কেহ কালিয়া 
এক্প শ্যাম, কানাই, সথা, মনচোরা, দয়াল, নিতাই, গৌব, ইত্যাদি ইত্যাদি 
বহু রকম রূপক উপনামের ব্যবহাৰ দেখিতে পাওয়া ষায়। কিন্ত মূল লক্ষ্য 
সকলেরই এক । হিন্দু হউন আর মুসলমানই হউন সাধকগণেব চরমাবস্থা 
এক রকম। সাধক মাত্রেই একেশ্বর বাদী, আর এ একের সাধনায় সিদ্ধি 
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লাভই তাঁহাদের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য । হিন্দু সাধকের রচনায় যেমন কতকট। 
জাতীয় ভাব, ভাষা ও দেবদেবীর নাম পাওয়া যায়, মুসলমান সাধকের রচনায়ও 
তেমনি ইসলামী ভাব ভাষা লক্ষিত হয়। কিন্তু আসলে সেই এক ৷ সাধকগণকে 
শুধু কবি হিসাবে বিচার করিলে তাহাদের পূর্ণ পরিচয় ও পবিনর, 
বোধ লাভ হয় না। তাই সাধককে বুঝিতে হইলে এবং তাহার উদ্দেস্ত্ের 
সহিত পরিচিত হইলে সাধক হিসাবেই তাহাকে দেখিতে হইবে। তাহা 
হইলেই ধরা পড়িবে তাহার আসল রূপ ।। 
ভাষায় প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে সাধ্যাতীত হইলেও এ বিষয়ে আরও 
বহু কথা বলিবার আছে। চাই অনুভূতি, চাই একাগ্রতা ও চিন্তাশীলতা। 
তবে সর্ব্বোপরি গুরুর চরণ সেবাই প্রধান। ্‌ ৰ 
, যাঁহা হউক, এখন আমরা এ বিষব ত্যাগ করিয়া বক্তব্য বিষষেব আলোচনা 
করিতে চলিলাম। জরিবংশে ২৫০ এর মত গান আছে। সমুদয় আলোচনা 
করার নাধ্যও নাই এবং সম্ভবপরও নহে। স্থল বিশেষের কতকাংখ উচ্ধুত করিব 
তাহার সামান্ত মৰ্শ্মই উদবাটনের চেষ্টা করিব মাত্র। ভবানন্দ বলিযাঁছেন। ঘথা 2 
ও পরাণ.কালার ভাবে; 
সদায় আকুল রাধা বহিয়া ! 
এই পবাণ (প্রেম) কালা যে স্ৰষ্টা এবং সদায় হিয়া (চিত্ত) আকুলিত রাধা 
যে খোদ! প্রেমাসক্ত সাধক তাহাতে দ্বিমত নাই (অবশ্য সাধকের ভাবে) 
এখানে গ্রাম্য ভাষায় ভাবে শব্দেব অর্থ জন্যে ব| প্রেমে, (ভাব-ভালবাপ।) । 
এ নব যৌবন দিয়া  ' বন্ধুরে সন্মুখে থইয়া, 
দেখি রূপ নয়ন ভবিষ! ৷ 
হেম সাধ করে মনে পরাণ বন্ধুর চবণে 
ভঞ্জি গিয়া জাতি কুল দিয়া ৷ 
সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রধান উপকরণ 'নব-যৌবন, খোদার নাম জপ করিতে 
করিতে সিঞ্ধি অর্থাৎ তাহার নৈকট্যলাভ, ঘটে । এই নাম জপ বা জিক্রে 
এলাহী (প্রাণায়াম) করিতে শক্তির প্রয়োজন । ইহাই যৌবন দান। শক্তি 
ভিন্ন নাম জপর্প পরিশ্রম (মেহনত) সাধ্য-কাঁজ সমাধা কর! সম্ভব নহে । 


শ্রীহট্রের নাগরী সাহিতা ৫. 
খোদালাভের জন্য বে যে প্রক্রিয়া করিতে হব, তাহার প্রত্যেকটিতেই জানিতে 
হয় যে তিনি সাক্ষাতে উপস্থিত আছেন, সন্তুষ্ট হইলেই দেখ| দিবেন। নৈকট্য- 
লাভ অর্থাৎ নয়ন ভরিয়া রূপ দেখার জন্যইত এত শ্রয়াস। এরূপ বাসনা থাকে 
যে দেখিতে পাইলেই চরণে মজিয়া থাকিব। সাধন পথেব পথিক হইতে হইলে 
মান, সম্রম, স|মাঞ্জিক আদর, মর্ধ্যাদা ত্যাগ করিতে হর। এইসবের মধ্য দিয়া 
সাধন] স্থচারু হয়ন।। ] 


যে বলউক বলউক লোকে...যার মতে যেই দেখে, 
ননদিনী বলউক অসতী; ' 
ওক গর্বিত জনে'বলউক যে দেখে শুনে 
ছাড়ে ছাঁড়উক নিজ্জ পতি, 
সাধকগণকে প্রথমাবস্থায় সাধারণ লোকে নানা মন্দ কথা বলিয়া থাকে । 

ননদিনী দুষ্ট কুপ্রবৃতি বা শয়তানের প্রবোচন| ৷ সাধক মনে করেন যে আমাকে 
দেখিয়া অহন্ধাবী ব্যক্তি যাহা ইচ্ছা বুলক আমি তাহাতে ভ্রক্ষেপও কবিবনা। 
এমনকি সংসার সারা চিরতরে মুছিয়া যাউক। এখানে পতি সংসার । 


সাধক কবিরা একই উপকরণ বা অবলম্বনকে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্তে বিভিন্ন 
সূত্রে বিভিন্ন অর্থে বাধহাঁর কবিষী থাকেন এমন কি একই কবি একটা 
অবলম্বনকে (অবশ্য সাময়িক গবজ সুচক অর্থে) ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার কর্বিযা 
থাকেন । 
শবণে কুণ্ডল দিষ| ধোগুনীব ভেশ হইয়া, 
যথা তথ| যাইমু মন দুঃখে ; 
ক্কান্ণুর বিবহে মব তচ্ হইল ঝব ৰব, 
কি বলিব গোকুলের লোকে ? 
সাধকগণেত্ব মধ্যে অনেকেই নালাপ্রকাঁর অলঙ্কার ব্যবহাব করিয়া খাকেন। 
ইহ| নাকি তাহাদের গুকর আদেশ । তবে এখানে কুণ্ডল অর্থে অলঙ্কার নহে 
বরং কাহারও নিন্দা কাণ দা দেওয়াৰ প্রতিজ্ঞা। আব ‘যুগুনীর ভেশ’ ত 
স্বাভাবিকই। যাহাকে পাইতে বাসনা, তাহার বিরহে তঙ্গ অর্থাৎ শরীর ঝর ঝব 


৬ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ- পত্রিকা 


পেপসি পি পপি পি পি পা AAD DANA AAA Ar পর ৫৯০৯ eu তি ৩৯ পচ ডল শী পিল 


হইবে বৈকি? গোকুলের অর্থাৎ, সংসারের লোক কি বলিবে? (যাহা ইচ্ছা 
হয় বলিতে থাকুক) সাধনা বড়ই কঠোর, শররীব মানিতে চাষন।, প্রবৃত্তি গুলিও 
দুষ্ট শিশুদের শিক্ষককে ফাকি দেওয়ার অত ফাকি চিতে চায়, তাই সাধক মনো- 
দুঃখে বলিতেছেন-*- | 
মুই ষদি এমত জানন’ বমুন। পুলিনে কানু, 
তবে কেনে আস্তে জাইতু জল; 
বিহানে শুনিয়া বাধা গেলু কলঙ্ষিনী বাধা 
পাইলু তাহার প্রতিফল । 


দীক্ষা গ্রহণের জন্ত সাধনা-পথ প্রার্থী গুরুর কাছে উপস্থিত! গুরু বলিলেন 
ষে-পবাপুহে এপথ বড়ই পিচ্ছিল, বডই কষ্টসাধ্য, ও পথে তুমি যাইতে পারিবে 
না! দেখ, বুবিয়া শুনিষা অগ্রসর হও, নতুবা তোমাৰ পিছনে হাটাই সঙ্গত ।” 
প্রার্থী পশ্চাৎপদ নহেন, তিনি একাগ্র চিত্তে অগ্রসর হইয়াছেন! দীক্ষা গ্রহণের 
পর অনেক শ্রম সাধ্য কাধ্য করিয়া ও দুঃখ কষ্ট বরণ কবিয়| ও প্রেমাস্পদের 
সন্ধান পাইতেছেন না। ইহাতে মনে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে ; তাই আক্ষেপ 
করিতেছেন। যমুনা পুলিন হইয়াছে--চক্ষের জল। চক্ষের জল ফেলিতে 
ফেলিতে ও প্রার্থীকে পাওষা যাইতেছেন!। জল আনিতে যাওয়াই সাধনায 
অগ্রপব হওয়া । প্রথমেই গুরু যে সাবধান বাণী শুনাইয্াছিলেন, তাহাই বিহানের 
বাধা (নিষেধ) কলক্কিণী দোষী । 


শুন হেরি পরাণ সই ' তোমাতে মবম কই, 
মোর কপ কালার অধীন । 
অবিরত মনে ভাবী রাতুল চবণ সেবী 
রচিলেক ভবানন্দ দিন । 
সাধক,_গুরুর কাছে (কারণ ব্যথার ব্যথি গুরু ভিন্ন কেহ নাই) আক্ষেপ 
বাণী করিয়া তাহাকে সই (সখী) সম্বোধনে মনের দৃঢ় বাসনাকে রূপ দিয়াছেন ৷ 
কারণ গুরু ভিন্ন অন্ত কোনও আত্মীয় বা অবলম্বন নাই । এখানে রূপ বলিতে 
চিত্তকে বুঝা ইতেছে। 


NS 
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অপর গান £-- মাথায় পশার লইয়া হাটে চলে রাধা, 
হেন কালে আসিয়া শ্রীমতি দিল বাধ| ৷ 
হাটেতে যাইবা সখী মাথায় পশার, - 
কোন ঘাটে দিষা যমুনা হইবে পাব। 
থেওষ| পাইবাষ গেলে পঞ্চমীর ঘাটে, 
পরম হবিষে যাইবায় মথুবার হাটে | 
সাধক পূর্ণ বাসনা কপ পশার লইয়া সিদ্ধির হাটে চলিয়াছেন। শ্রীমতি 
অর্থাৎ সখারূপে গুরু তীহাঁব পথতত্ব বিজ্ঞপিত করিতেছেন । পঞ্চমী মানব 
শবীরেব একটা ঘাট (মোকাম) | জিক্‌রে জলির (উচ্চস্বরে প্রাণায়াম) দ্বারা 
সেই ঘাট পার হইতে হয়। বথারীতি সেই সাধনায় সিছিলাভ করিলে ‘হবিষে’ 
বাইবার কাঁবণ বটে ।, 
| সেই ঘাটে খেওয়া দেয় বসিক কানাই, 
চল রসবতী সই তুমি আমি যাই... ৷ 
তোর মোহ এক পবাণ ভঙ্থ-মাত্র-ভিন, 
স্ীমতির সংবাদ কহে ভবানন্দ দিন, , 
সেই ঘাটে থেওয়া দেয় অর্থাৎ ওঁ ঘাট পার হইলেই প্রেয়াম্পদকে লাভ কবা 
ধায। এখানে একাগ্রতা সম্পন্ন একান্ত বিহ্বল শিষ্যকে রসবতী আখ্যা 
(অর্থাৎ পূর্ণ প্রেমিক) উৎসাহিত কব! হইয়াছে। গুরু শিষ্য এক না হইলে 
হাসিল (সিন্ধি) নাই । ভবানন্দ শুরুকে ধন্তবাদ দিয়া গুণ কীর্তন কবিয়াছেন। 
অপব গান :-- বড দুঃখে ডাকিরে বন্ধু অবধান কর, 
সহিতে না পাবিরে দুঃখ কাম পরিহ্র | ধুষা ॥ 
পদে ধৰি মিনতি করি মাগি পরিহার, 
যে ক্রিলায় সেই ভাল, ক্ষেমা কর সাব 
সাধন পথে £ক্কাম” রিপু এক প্রধান ও সর্বনাশকারী শক্র। তাই সাধক 
তাহার এই প্রবৃত্তিকে দমন করিষা দেওয়ার জন্তু গুরুর আশীর্বাদ প্রার্থনা 
করিতেছেন। এপর্যন্ত জীবনে যে. ভোগ ঘটিয়াছে: তাহাই যথেষ্ট । এখন 
এবিষয় ত্যাগই সার অর্থাত প্রধান হউক । 
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লাস সদা সলা সিসি পাশাপাশি তত তত তপত ৬ তপ পশিল শলল==----=----- পাপপাপ লাপাপ তত তত পি তত. সবর পইপা্পিতলী তত পলা 


কিবা কব পরাণে মার সহিতে ম! পারি, 
তোর দায় পবাণ যায় এইসে দুঃখে মরি | 
জুগিনী হইয়া বনে পণাইমু লাঞ্জে, 
কুলে জাতি নিজ পতি গেল তোমার 'কাঞ্জে। 
প্রেম রাখ শুইগা থাক শুন প্রাণবন্ধে, 
তেজ বতি প্রাণ পতি বলে ভবানন্দে । 
আর সহিতে পারিবনা, এব একট! কিছু করনা হয় প্রাণে মারিয়া ফেল! 
তোমার দায় অর্থাৎ জন্তে (দ্বারা) প্রাণ বাউক । তোমার কান্দে (ব্যবহাবে) 
আমার জাতি কুল গেল, বনে যাইবার বাসনা জাগিয়াছে। হে প্রাণপতি 
(প্রভু) ‘রতি’.পরিত্যাগের পন্থা কর ৷ আমার প্রেম যেন বন্ধা পায় নতুবা 
তুমি কিসের বন্ধু! 
অপর গাণ := দিনেরনাথ আরন! সহে পবাণে, 
দিবানিশি দারুণ দেহা ব| নাথ 
কাটে বজ্্ঘুনে। ধুষা ৷ 
দর্শন বাসনায় পরিশ্রম করিতে করিতে সাধক প্রেমিক অতীষ্ট হইয়া উঠিয়া- 
ছেন, তাই এই আক্ষেপ বাণী হৃদয় ফুটিস্বা বাহির হইতেছে ৷ 
যে বেলা করছিলায় পিরিত তুমি আর আমি, 
অখন কেনে সেই কথা নাথ লোকের মুখে শুনি৷ 
তোমার পিবিতি হায়রে নাথ জুদা মিছা মাষা, 
অথনে জানিলাম কিঞ্চিং নাই তোর দয়া । 
তোমার পিবিতি হায়রে নাথ কুমারের পুইনী, 
হৃদয়ে লাগাইষা গেলায় জ্বলন্ত আগুনী। 
মানুষ মাতৃগর্ত হইতে বাহির হওয়া মাত্রই অষ্টাকে দেখিতে পায়। এবং 
& সময়ই ষ্টার সহিত তাহার একটা ভালবাসা জন্মিয়া বায়। সাধক মহলে 
এই বিশ্বাস চিবকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে । শিশুকাল গত হইতে চলিলে 
ধ অনুভূতি ও ভালবাসাটা কমিয়া যায়৷ কিন্তু সেই শিশুই যুবক অবস্থায় 
যখন আবার খোদা প্রেমে বিভোর হইয়া, সাধনাষ রত হয়, তখন শিশুকাঁলের 


/ 
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সেই কথ! তাহার স্মবণ হতে থাকে। তাই সাধক বলিয়াছেন--ষে বেলা 
করিছিলায় পিরিত-**, ইত্যাদি । তোমার আমার মধ্যে পিরিতি হইয়া 
ছিল গোপনে, আজ কিন্তু তোমাকে পাইতেছিনা, তাই অন্ত লোকের সহায়তাষ 
সেই কথার আলোচনা করিতে হইতেছে ! এখানে সাধকের আক্ষেপেব কারণ 
হইযাছে এই যে ‘আমি আগেইত পাইয়াছিলাম, তবে কেন হারাইলাম, আব 
আজ অন্তেব (পুকুর) মাবফতে তোমাকে পাওয়াব চেষ্টা করিতেছি কেন!» 
আসঙ্গেপের কথাই বটে । গুককে ভজিতে ভঞ্জিতে ভঙ্জনার ভিতব দিয়া সন্তুষ্ট 
করিতে না পারিলে ত তিনি পথ বাতাইয়া দেন না। যদি মধ্যবর্তী আর একজন 
কে না ধবিরাই হইত তাহাই শ্রেয় ছিল। 


সাধনাৰ সিদ্ধি লাভ বড়ই কঠিন কাজ। সাধনা আরম্ভ করিলেই সিদ্ধি 
লাভ ঘটে নাঁ। তাই শান্ত প্রেমিক বলিতেছেন_-তোমার পিরিতি স্থদা 
(খালী) মিছা মায়া । বুঝিতেছি তোমাব মোটেই দযা নাই। তোমার পিরিত 
কুমারেব (কুস্তকারের) পইনীর (বাধন পুড়ান চোলার) মৃত। একবার আগুন 
জালাইয়া দিলে আর সহজে নিবেনা। বন্ধু! তুমি আমার হৃদয়ে জলন্ত 
আগুন লাগাইয়া দিরাছ! 


“মুই হি জানিতাম হাধরে যাইবাষ ছাড়িষা, 

নিশি পুষাইতাম হায়রে উদরে লইয়া । 

আশা ভরসা করি নাথ সঙ্গে আইলাম তোব, 

কুপাষ বানাইয়া দিলায় বিনন্দ-বাসর। | 

দিন ভবানন্দে কয় শুনরে কালিয়া, 

পব কি আপনা হয় পিরিতেব লাগিয়া ?” 

ছাডিয়| যাওষাব ভষে উদয়ে লইয়া নিশি পোহানের কথাটা আব্দারজ্নক 

আক্ষেপ। আর সেই শিশুকালেরই কথা। শুধু কন্পাগুণেই যে বিনন্দ 
(সুন্দৰ আবামদায়ক) বাসব (বাসস্থান) তৈযার হষ তাহা বলাই বাহুল্য । (এখানে 
আর গুপ্ত এক কথাও আছে।) আবাব আব্বার করিয়া রাগতভাবে সাধক 
বলিতেছেন, “পিরিতের জন্তু কি পর আপনা হয়?” কি গুরুতব আব্বাবজনক 
অভিযোগ! 
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অপর গান £_ শ্যাম বন্ধু়ারে তোবে আর কত নিষেধিমু। 
তোমার বাশীর সানে লোকেব গঞ্জনে যোগিনী হুইয়া যাইমু। ধুয়া ৷ 
মানুষের দেহ যন্ত্ৰ হইতে নামের মন্ত্ৰ (দেহস্থিত বাশী যোগে) সর্বদাই 
( দিবারাত ) বাদিত হইতেছে । সাধক ভিন্ন অন্ত ব্যক্তি একথার খবর 
বাখেনা। সাধনার পথে অগ্রসর হইলে কিছুকাঁগ পরে তাহা জ্ঞাত হওয়া 
যায} সাধক গণেব পিছনে লোক নিন্দা ( গঞ্জন ) চিরকালই আছে, উহ! 
উপেক্ষা করিযাই সাধকগণ অগ্র গমনে চলিতে থাকেন। তাই সাধক বলিতে- 
ছেন "তুমি আর বীশী বাঁজাইয়া আমাকে উতল৷ করিয়া তুলিওনা,_অনেক 
নিষেধ করিয়াছি, আব কত নিষেধ করিব? ইহাও আব্দার জনক কথা। 
কথায় বলে “ভক্তেরই ভগবান”। অবার বিবক্তির সহিত (অবস্থা মুখে ) 
বলিতেছেন, তোমার বীশীব সানে (স্ববে) ও লোকের গঞ্জনে ( নিন্দায় ) যোগিনী 
(উন্মাদ সন্ন্যাসী ) হইয়া আকাশ তলে বাহির হইষা পড়িব। সাধকগণ শ্রষ্টাকে 
প্রভু বা পতি রূপে গ্রহণ করিধাছেন, তাই সর্বত্রই নিজেব প্রতি যোগিনী, 
উন্মাদিনী, কামিনী প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ সূতক বাক্য প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 
বিষম প্রেমের ফান্দে আমাকে ঠেকাইয়|, (উহ্য) 
গায়ের জালায় থাকিস্‌ যথা তথা গিয়া! 
রসবতীর পতি করি কেম্‌তে নাম ধব, 
গুরু গৌরবিতে মনে বাশীতে নামকর । 
আমাকে প্রেম ফান্দে ঠেকাইয়াছ, গাষের (মনের) জ্বালায় যেখানে 
সেখানে ষাইব। রসবতীব (ভক্ত সাধক ) পতি ( প্রভু ) বলিয়া কিমতে 
(কিরূপে ) নাম ধারণ করিয়াছ ? শুরু গৌরবিতে (অতি গৌরবের ) 
সনে (সহিত ) আমাকে নাম ধবিয় কেন বাশী যোগে ডাকিতেছ ? সাধক 
মনে করেন যেন তাহারই নাম বাশীতে উচ্চারিত হইতেছে। 
বিয়ানের কথা বন্ধু বিকালে না রয়, 
এমত জানিলে প্রেম বাড়াইতে ন| হয়। 
ঝুরিয়! পাঞ্চর খসে তল হইল ক্ষীণ, 
রাধার সংবাদ কহে ভবানন্দ দিন। 


লিও তলং = = স্ঞলপাপপলিপিলাপপিপপপি 
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পিপিপিলিলিপিলিপিপাপাপপিপপ 


সাধক প্রেমিক, প্রেমাস্পদের দর্শনের জন্য অধৈৰ্য্য হইয়া উঠেন। 
প্রেমাম্পদ দর্শনচ্ছলে স্বীষ জ্যোতির ঝলক মাত্র দেখাইয়া থাকেন। কিন্ত 
পরক্ষণেই যখন তাহা আর দৃষ্ট হয়না তখনই সাধক অধৈধ্যেব ভাষায় বলেন 
বিশ্বানেব কথা বিকালে থাকিবেনা বলিষা জানিলে প্রেম বাড়াইতাম ন!। 
তোমাব বিরহে ঝুরিরা (আক্ষেপ করিতে কবিতে) তঙ্গ (শরীর) ক্ষীণ 
হইযা গিরাছে। ভবানন্দ দিন সেই কথাই মাত্র বলিতেছেন ।” 
অপর গানঃ--বন্ধু! ক্ষেম অভাব ক্ষেম অপবাধ £ 
তোমার চবণে ধরু -কাকুতি মিনতি কক 
ঘুচাও আমার শবিবাদ। ধুয়া ॥ 
বিধি সে কৰিছে হিন্‌ অবশ্য যাইব দিন, 
পরিনামে দুঃখে কিবা স্থখে। 
আমাব ষতেক দুঃখ শুনিতে বিদরে বুক, 
কহিতে কহন ন! যায় মুখে ৷ 
সাধক দাসত্ব কামনার প্রভুর সেবায় রত। তাই নিজকে অভাগী 
( হতভাগী ) বপিয়; উল্লেখ ক্রমে অপরাধ ক্ষমা ( পাপ মোচনের ) হেতু পবিবাদ 
{ অপবাদ) ঘুটানের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। যাহার কার্ধা তাহাকেই' 
নিবেদন করিয়া অস্থতাপ ও আক্ষেপ করা হইতেছে। “মূখে বলিয়া লাভ নাই, 
অস্তবেই সব আছে, আব তুমি সব দেখিতেছ। ( উহৃভাব )1” 


ম্ব মনে হেন সাধ, শুনিতে বাশীর নাদ, 
পান করিবারে সেই মধু। 
দারুণ লোকের ভরে, শুনিতে না পারি তারে, 


বিধি করিয়াছে কুলবধু । 
বীশীরনাদ ( নামেব জিকির ) শুনিবার ও নাম-মধু পান কবিবার সাধ 
আছে কিন্তু লোকের (নিন্দুকের ) ভয়ে তাহ! পারিতেছিন।, যেহেতু আমি 
কুল বধু (ঘোব সংসাবাসক্ত) রূপে দন্নিয়াছি। শ্বাশুড়ি (কু প্রবৃত্তি ) 


ননদী (বিপু বিশেষ ) ও তদুপরি বৈরী (বাধ! প্রদানকারী ) পে আছেন। 
তাই তোমার দর্শন লাভ ঘটিতেছেনা। 


১২ গ্ৰীহট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


পাশপাশি আপাপাপ এপাশ আশা 
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শ্বশুড়ী ননদী বৈবী নধনে দেখিতে নাবী 
তোমার রাতুল পদখানি 

এই যে বাশীব সান শুনিলে না বহে প্রাণ, 
না শুনিলে মরি হেন মানি। 

অখনে না বাশী ডর স্বামী কি কবিব মোর, 
করবন্ধু যেই মনে লয়। 

ভকৃতি মুকুতি হীন কহে ভবানন্দ দিন 


তোমার, নাহিক মোব ভয। 


তোমার নাম শুনিলে প্রাণ স্থির থাকেনা, আর তাহা না শুনিষা ও বাচিনা । 
বাহা হইবার হইয়াছে। প্রভু! এখন বাশী না শুনার ভয় করিয়া আর কি 
করিব? এখন আমার জন্য তোমাব কৃপা মাত্ৰই সাব। ভবানন্দ নিজকে 
বলিতেছেন, ‘তিনি ভক্তিহীন ; তাহার এখন ভয নাই।’ 


অপব গানঃ--অমৃত জানিযা পবাণেব বন্ধু ভক্ষণ করিমু বিষ, 
বল বন্ধুবে পন্থের উদ্দেশ | ধুয়া 


নগর ভ্রমিলাম বন্ধুবে ন, পাইলাম স্থান, 

এব নাকি আছেরে বন্ধু লইতাষ কুলমান। 

ঘবেতে সামাইয়া চোবাবে বন্ধু কেওযাড় কবিল বন্ধ» 
গোপীগণ যত ছিল! বন্ধু সব হইল! ধন্ম ৷ 

অচেতন পাইযা চোরাবে নিবাইল ঘবেব বাতি, 
দইসত, পাইয়া পংাণেব বন্ধু পিঞ্জিবাষ মাইল লাখি। 


সাধক অমৃতেব সন্কানেই ফিবেন, কিন্তু সেই অমৃত লাভ হইতে অপবিমিত 
শরম ও সমৰ ব্যয় হওয়াতে অধৈর্ধ্য হইয়া উঠেন, তাই বলিয়াছেন__অমৃত জানি! 
গরল (শ্লেব) ভক্ষণ করিয়াছি; পন্থেব সন্ধান বল। নগব ভ্ৰমিয়া স্থান 
পাইতেছিনা (বিবহের ভাব ) এব ( এখনও ) কুলমান লইতে বাকী আছে কি? 
চোর (শয়তান) ঘরে প্রবেশ করিষ! কেওয়াড় (সত্যে পথ) বন্ধ করাষ 
গোপীগণ (প্রবৃত্তি সমূহ ) অবশ হইয়া পড়িয়াছে। আর এই সুযোগে 
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চোর! বাঁতি FEE: গত চিত্তান্ধকার ) দেওয়ায় দইমত_ (ভয়) 
টি তনু (দেহ ) হইতে সু প্রবৃত্তি সব লোপ পাইতেছে। 


পন্থ না পাইবা চোবাবে বন্ধু বলে হায়রে হায়, 
কলক্কিনী কবি প্রাণের বন্ধু, মোরে ছাডিযা যাষ। 
পিঞ্জিবাষ থাকিষা চুষা বন্ধু কেওবাড়ে দিল বাভি। 
এভব সাগরেব মাষারে বন্ধু কেমৃতে আমি ছাডি। 
পজ্খ নাই দিতু উডারে বন্ধু বইবার নাই স্থল, 

তুই বন্ধেব পিবিতির লাগি গেল জাতি কুল। 


চোরকে বন্ধ (তাডান) কর্রয়াছি, কিন্তু কলঙ্কি (দোষী, অপবাদী) করিয়া 
ফেলিযাছে। পিগ্রিরার ( দেইষন্তরে ) থাকিযা সে আমাব সৰ্ব্বনাশ কবিতেছে ৷ 
অথচ এদেহ ত্যাগ কবিতেও পাবিতেছি না। তোমার প্রেমে জাতি কুল 
(মান সন্রম) ত্যাগ কবিলাম। আব কি করিব! পাখাত নাই যে উডিযা 
বেডাইতে পারি [* | | 
ভাই আছে বান্ধব আছেবে বন্ধু সঙ্গে যাইবাব নাই । 
এমন কঠিন পম্থেরে বন্ধু কেমনে আমি যাই ৷ 
হিন জাতি হিন মতিরে বন্ধু সেবায় কাতর, 
কলস্কিনী করি আমারে বন্ধু ফিবাও ঘরে ঘব। 
রাজীবংশ দাসে বলেরে বন্ধু, যে চাও তোমার, 
তোমার নামে ভবসিন্ধুরে বন্ধু মেলিতু সাতার | 
‘আমি যে পন্থে ঈপিথাছি তাহা বডই কঠিন, তাই, বান্ধব কাহারও সাহায্য 
পাওয়াব আশা নাই । জাতিতে হিন (হিন্দু) ছিলাম, সুতরাং মতি (মনোভাব) 
ও এ শ্রেণীর । (১) সেবার সাধনার) ক্ষমতাও নাই। শুধু নাম্‌ক| ওষান্তে 
তোমার নাম নিষ। ঘরে ঘরে ফিরিতেছি মাত্র । যাহা হউক আমি তোমার 
হইযা তোমার নামে ভবসিন্ধু (সংসার সমুদ্ৰ) পাড়ী দিতে বাসনা করিযাছি 
ভবাননের হিন্দু থাক। কালীন বৈষ্ণব সম্মত নাম ছিল 'বাঁজীবংশ দাল' তাহা 
পূৰ্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইহাছে। 


০ 





(১) এই ব্যাথ্যা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। 


১৪ শ্ৰীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 





এলি IA 


অপর গান :--চিত চোরা বাশীর সানে যুবতী মজিবা রঙ্গে কানাই, 
কানাইরে ও তোর ভালা না পড়িব। ধুসু|। 
কি করিমু কোথায় যাইমু এই যে ভাবনা, 
বুঝি আমা-লাগি রাখিয়াছ সংসারের বানন|। 
এ জাতি যৌবনরে দিয়’ না পাইলাম তোরে, 
হইলাম ঘবের বাব কি করিতায় মোরে । 
মুই গেনু ষমুনার জলে ভরিতে কলসী, 
তাতে বুলে ! বন্ধুবার সনে কইলাম হাসি রূসি। 


তোমার চিত্ত চোরা বাশীর সানে (স্বরে) রঙ্গেই মজিয়াছি, তবে তোমারও 
ভাল হইবে না (আব্বার)। এখন কোথা যাইব ভাবিয়া পাইতেছি ন।। 
(বিরহ) যে সংসার মাযা কাটাইরা তোমার সন্ধানে বাহির হইন্বাছিলাম তবে 
কি শেষে সেই সংসার মায়ায়ই (না পাওয়ার দরুণ) প্রবেশ করিতে হইবে? জাতি 
(সম্মান) যৌবন (শক্তি) দিয়াও তোমাকে পাইলাম ন। ৷ , 
ঘরের বাহির ত হইয়াছিই, এখন আমার জন্য কি ব্যবস্থা ? কলনী ভরিতে 
( বাসন! তৃপির জন্য ) তোমার খবরে আসাতেই বুঝি হাস্য রস ( আনন্দগ্দ 
সিদ্ধি) হইয়া গেল? না হার হায় তাহাত হয় নাই! 
হাসি না হয় রসি না হয়--বিজুলিয়ার ছটা, 
ফিরিয়া! চাইতে ভাঙ্গিল কলসী, মুই খাইলাম উঠ] ৷ 
শ্বশুড়ী ননদিনী ব| কানাই আর নিজপতি, 
বিয়ে আংখিয়ে ঠারী থাকে ভাঙ্গিতে পিরিতি ৷ 
বিধির বিড়ম্বনায় বন্ধুবে ভাসিলাম সাগরে, 
বসতি ছাড়াইতে চাহে নন্দের কুওবে ৷ 
কুলের ঝিধারী হইয়| ফিরি আইলাম ঘরে, 
পুরাইতাম মনের সাধ ননদিনী ষদি মরে) 
সাধক সাধনা আরস্ত হওবাব পর একটি জ্যোতি দেখিতে পাইষা--বলিতে- 
ছেন “ওঁ সব হান্ত রদ নহে বরং বিজুলীর (বিদ্যুতের) ছটা (কিরণ) মাত্র । এক- 
বার দেখিয়াছি । আবার দেখিতে চাইযা ত আর পাইলাম না। আমার বহু 


শ্রীহট্রের নাগরী সাহিত্য ১৫ 


এপাত শলাপশপললিপিপালসসলপপিপিপপ পাপলিলিালিলিলশশশপিলিপাপলিসেপপিলেপিপিলিপিলিপিদিলিলিলিপিলিপিলিললিও পাশাপাশি পপিপপলিলাপললললপলি- 


আশার কলসী (পূর্ণ বাসন) মিলাইযা (বিলুপ্ত) গেল বরং হুছট খাইযা পড়িলাম। 
(এ সময় চক্ষে অন্ধকার বোধ হয়)। আহা৷! আমার পিরিতি ( তোমার 
সহ প্রেম) ভাঙ্গিবার (নষ্ট) জন্য শ্বাশুড়ী ননদী (কুবাসনা সমূহ) ও পতি (সংসার 
মায়া) আংখি ঠারিতেছে (প্রলোভন দেখাইতেছে) তবে কি ভাগ্য দোষে 
(অনির্দিষ্ট লাভে) ভাপিলাম ? তৰে কি আমার বসতি (বাসনা পুরণ) হইবে 
না? নানা আমি আবাব কুলের ঝিষারী (কুলিন কন্তার মত) হইয়া ঘরে 
(সাধনার) আসিলাম, এইবার ননদিনী মরিলে ( কুবাসনাগুলিকে দূর এ 
পারিলে) সাধ পুরাইব৷ লইব। 

ধন্য ধন্য স্লাধা কান ধন্য বৃন্দাবন । 

ধন্ত ধন্ত গোকুলেব সখী ধন্য গোগীগণ। 

মনে লগ্ন পাপের বন্ধুরে গলাষ গাথি রাখি, 

নিরবধি চাইয়া থাকি দিয়া দুইটি আংবি। 

ষমুনার তীরে, নীরে খেলা করে কানাই, 

তুমি কানাই বিনে দ্লাধার সঙ্গি ফেউ নাই। 

তন বাথ। মন কানু কানাইরে কেহ নহে ভিন, 

দরশন পাইয়া মলে ভবানন্দ দিন । 

লাধকের বাবনা পূৰ্ণ হইয়াছে তাই তিনি বলিতেছেন, ‘প্ৰভু! এখন 
তোমার কপালাভে (দর্শন) সমর্থ হইয়াছি, তোমাব বাসস্থান চিনিতে পারিয়াছি, 
তুমি বিনে আমার আর কেহ নাই। এখন তোমাকে মালার মত গলায় 
াখিয়| (তোমাতে লয় হইয়া) নিরস্তর রূপ দর্শন কবিব। এখন আমার গুরু 
ধন্ত, কুপ্রবৃত্তিগুলি ধন্য, তন ও মন ধন্য হইয়াছে’ 
“প্রভু ! আমি আব তুমি এখন ভিন্ন নহি। এক ৷” এখানেই সাধনার 

পূর্ণ পরিণতি ও সাধকের সিদ্ধি । ভবানন্দ তুমিই জগতে ধন্ত ! 


মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন। 


োহৰহহবইই %ৰ__ 


0 পন্মাপুরাণ = 

“আমাদের দেশে (প্রীহট কাছাড় প্রভৃতি স্থানে) শ্রাবণ মাসের শেষ তারিখে 
(সংক্রান্তি দিনে) যে দেবতার পূজা হইয়| থাকে তীহার নাম মনস| বা পদ্মা। পদ্মার 
পূর্ণ নাম পদ্মাবতী । . তিনি “বিষহরি” নামেও পরিচিতা ৷ . তিনি বিষ হরণ করেন 
বলিয়া লোকের ধারণা থাকার তাহাকে বিষহরি বলা হয়। তিনি সর্পের উপর 
আধিপত্যশালিনী দেবতা বলিয়া খ্যাতা। তাহার প্রণামের মন্ত্ৰেও আমরা ইহা 
দেখিতে পাই । সেখানে তাহাকে “নাগমাতা” বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে $£-- 


”পন্মোদ্ভব| নাগমাতা স্থুরসা হংসবাহিনী ৷ 
অনেন 'তক্তিমাত্রেণ তুষ্ট! সা বরদা ভব ৷ 
স্বৰ্গীয় কবি নবীনচন্ত্র সেন মহাশয় তাহার রৈবতক কাব্যে অনাধ্য নাগ কুলোস্তব 
নাঁগরাজার কন্তারূপে তাহাকে বৰ্ণন| করিয়াছেন £ - 
“নাগবালা আমি ৷ 
নাগকুলে জন্ম মম । নিবিড় কানন 
যে খাগুবপ্রস্ত আজি, শুনেছি তথায় 
পিতৃরাজ্য বুগব্যাগী অলকা সমান 
ছিল বিরাঞ্জিত প্রভু! পিতৃগণ মম 
শাসিতেন সেই রাজ্য প্রবল প্রতাপে । - 
' যেই রাজছত্র তথা আছিল স্থাপিত 
ছায়ায় ভারত ভূমি ছিল আচ্ছাদিত । 
শুনিম্বাছি যবে 'আধ্য বিপ্লব ঝটিকা 
' নিল উড়াইরা এই ছত্ৰ সুবিশাল 
1  থাগুব করিরা মহাবনে পরিণত । 
ধ্বংশশেষ নাগজাতি লইল আশস্ক 
পাতালে পশ্চিমারণ্যে, পশ্চিম সাগরে 
অস্ত গেলা নাগরবি চিরদিন তরে। 


ন্‌ 


পদ্দাপুরাণ | ১৭ 


ত! দলেপলিশিলিলছিপ ৫৩ II I MI 





আমার পিতৃষ্য সুত, নাঁগপুরে ঘিলি 
বাসুকী এখন, ক্রোধী দ্বাস্তিক যেমন, 
বনের শার্দ,ল লহে' ভীষণ তেমন ।' 

নাগরাজ দ্ৃষ্ছেষী, কৃষ্ণভক্ত পিতা,-- 
মত ভেদে মনো ভেদ ; তাজিয়া পাতাল 
কিশোর বয়সে পিতা সংসাব ঘাগরে 
দিলা ঝাপ অসি মাত্র করির। সহায় । 
ঘুক্ষেত্রে নাগরাজ্যে ছিলন। দোসর 
জনকের ১ কিন্তু নেই প্রেম পার।বার 
স্ষ্দয়েতে, হল অসি ভিক্ষা বষি সার । 
বেড়াইল| বমে বনে, অচলে অচলে, 
ভাঁরতেব নানা স্থানে। শুনিরাছি প্রভু! 
'শিখলেন ছদ্মবেশে ধষিদের কাছে, 

আৰ্য্য বিস্তা আৰ্য্য ধশ্ম। নিশ্বাইরা শেষে, 
এই বিন্ধ্যাচল শিরে, “সুনীয়ার” তীরে; 
অন্দর কুটীর স্ষু্র-"পুলিন কুটীর,” 
হইলা আশ্রমবানী । লেই কুটাবেতে, 


সেই শৈলে জন্ম, নাম “শৈলজ।” আমার 1” 
বৈরতক ১৯শ সর্গ। 


ইতিহাসের দিক হইতে বিচান্ম করিতে গেলে ইহা অস্বীকার করিবার বিশেষ 
কারণ দেখ। যায় ন. ৷ তবে মনসা নাগ কঙ্কা হুইলেশ তিনি নাগ মাতা নহেন। 
তিনি আস্তিক খুনির মাতা । তিনি যে বিশেষ ক্ষমভাশালিনী ছিলেন তাহার সন্দেহ 
নাই। সত্বা মনুষ্য সমাজে তীাহাব পূজা! প্রচারিত হওয়ার কোনও কারণ দেখা যায় 
না। মপসাঁৰ অন্ত এক নাম জরৎকাক। জরৎকারু নামক প্রসিদ্ধ মুনি তাহাকে 
বিবাহ কবেন | & ইহার দ্বারা কবিধর পবীনচন্ত্র পেন মহশিষ ভারতে আধ্য 
জনাধ্যের সংযোগ এবং আৰ্য্য জাতিতে অনাধ্য রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সুত্রপাত 
শেখাইয়াছেন। জরৎকারু সুনি কে এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল । 





ত 





* আঁস্তিকস্য দুনের্মাত। ভগিনী বানুকন্তধা | দরৎকারু মুনেঃ পত্নী মনলাদেধী ননোহস্ততে ॥ 


১৮ শ্ৰীহট্ট সাহিষ্যি-পরিষং-পত্রিকী 
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I~ 





পদ্মা বা পদ্মাবতী বিধয়ক গল্প পদাকারে গ্রাম্য কবির লেখনীতে বে গ্রন্থে বর্ণিত 
হইয়াছে তাহাকে "পদ্মাপুরাঁধ” বলে। অধুনা উপস্তাসে যেমন মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে 
চমকপ্রদ ঘটনা সমূহের বর্ণনা করা হয়, প্রাচীন কালে ভারতে ও গ্রীস দেশে 
দেবতা সম্বন্ধেও কল্পমা বলে নানা অতি মানুষিক ওৎসৌক্য উৎপাদক ধটন| সমূহের 
বর্ণনা করা হইত। অন্ভুত ঘটমামূলক বলিয়া পদ্মাবতী বিষয়ক গল্প যে গ্রন্থে বৰ্ণিত 
হইয়াছে তাহাকেও পদ্মাপুরাশ বলে। ইহাকে মনসা মঙ্গল বা মনসার ভাসানও 
বলা! হয়। ঘে “ভাসান” অর্থাৎ বিপুলা বা বেহুলা নোমাস্তর বেছলা) মৃত পতিসহ 
ভেলা ভাসান হইতে চাদসদাগরের পরিবারে মনসার পূজা প্ৰচলিত হয়, সেই ভাসান 
হইতেই এই প্রস্থের নাম সম্ভবতঃ “মমসার ভাসান/ বলিয়া প্ৰসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 
টাদসদাগরের পরাজয়ের দ্বারা শৈঁব ধৰ্ম্মের উপর আঘাতের ঈঙ্গিত করা হইয়াছে। 
শ্রীহট জিলার দক্ষিণ গ্রীহটট ( মৌলবী বাজার ) সবডিবিসনের অন্তর্গত 
ইটা পরগণাঁর গয়গড় গ্রামের প্রসিদ্ধ দত্ত বংশীয় ৮ ষষ্টীৰর কবিই এ দেশ প্রচলিত 
“পদ্মাপুরাণের প্রধান গ্রস্থকার। ষষ্টীবর অনুমান ২৭৫ বৎসর পূর্বের লোক। 
ষষ্টাবরের পরে আরও কয়েকজন কবি তাহার অনুকরণে পক্মাপুরাঁণ লিখিয়াছেন। 
তাহাদের মধ্যে পং বরমচাল গ্রাম নন্দনগর প্রকাশিত টিক্রা নিষাসী স্বৰ্গীয়, রাধা 
নাথ চৌধুরী মহাশয় অন্ধতম ৷ বলা অপ্রাসঙ্গিক না হইতে পারে যে উক্ত ৬ রাধা 
নাথ চৌধুরী মহাশয় পূর্বে শ্রীহট জিলায় বিশেষভাবে প্রচলিত স্ত্রীগীতিকা 
রচক কবিও ছিলেন। বজদেশেও কয়েক খানা পদ্মাপুৱাণ বা মনসার ভাসাঁন 
প্রচলিত আছে । তাহাদের মধ্যে বরিশালের স্বর্গীয় বিজয়গুপ্ত বিরটিত মনসা 
মঙ্গলই উতৎকৃষ্ঠ যষ্টাবরের পুখিগুলিতেও স্থানভেদে রচনার অল্প বিস্তর বেশীকমি 
আছে । বষ্টীবরের গ্রন্থে তাঁহার ভ্রাতা বর্ধমান দত্ত, হৃদয়ানন্দ দত্ত প্রভৃতির রচনা 
স্থানে স্থানে পাওয়া যায় । বিজয় গুপ্তের মনসা মললেও কর্ণপুর, পুরুষোত্িম, 
বৰ্দ্ধমান দাস প্রভৃতি অন্ঠান্থ কবির রচনা স্থানে স্থানে দেখা বায়। .৪হুট ও 
কাছাড়েই মনসা পূজ| বিশেষ ভাবে প্রচলিত । আসামেও ইহা প্রচলিত আছে । 
বঙ্গদেখে মনসার প্রভাব গহট ও কাছাডের মত এতবেশী দেখা যায় না। 
শ্রীযুক্ত অচাত চরণ তত্বনিধি প্রণীত শীহট্রের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশেব ৩য় ভাগেব 
৬ষ্ঠ অধ্যায়ে স্বৰ্গীয় কবি ষষ্টীবর সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে । সেখানে ষষ্টীবরের 


পল্লাপুরাণ ১৯ 
জোষ্ট ভ্রাতা হৃদয়ানন্দ দত্তের বংশালী নিয় লিখিত রূপে বৰ্ণিত হইয়াছে £-- 
(১) হৃদয়ানন্দ দত্ত (২) বিশ্বেশ্বর (৩) রঘুপতি (৪) গোবিন্দরাম (৫) ঘোড়ারাম (৬) 
বধ (৭) সাহেব রাম (৮) শিবপ্ৰসাদ্ব (৯) তারিণী চরণ। তারিণী চরণ দত্তের 
পুভ্রেরও পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে । বষ্টীবরের ভ্রাতা হইতে তারিণী চরণ দত্তের 
পৌন্র পধ্যস্ত আমর! ১১ পুরুষ পাইতেছি । কাজেই প্রত্যেক পুরুষে গড়ে ২৫ 
বৎসর করিয়া ধরিলেও ঘষ্টবরের সময় হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত নিসন্দেছে ২৭৫ 
বৎসর ধরিতে পারা যায়। 

শ্ীহট্টের ই তিবৃত্তকার প্রাগুক্ত অচ্যুত চরণ তত্থনিধি মহাশয়ের মতে শ্রহটেই 
২২ খানাব অধিক পল্মাপুরাণের সন্ধান পাওয়! গিয়াছে । তন্মধ্যে যষ্টীবর ও' 
নারায়ণ দেবই অধিক ভাগ্যবান । আমার বিশ্বাস ইহার প্রায় সকল খানিই 
ষষ্টীবরের নকল বা অনুকরণ ৷ পূর্বে প্রচলিত হস্তলিখিত পুথিতে কেহ কেহ 
| নিজ নামে ছুই একটা কবিতা বা গীতিক| লিখিয়াও রচয়িতা বলিয়া প্ৰসিদ্ধি লাত 
করিয়া গিয়াছেন। নাবারণ দেবের পুস্তকের নাম আমি পূৰ্ব্বে জানিতে পারি নাই। 
তাহা দেখিতে পাইলে তাহার সমলোচনা করিতে পারিতাম। ডাঃ যুক্ত 
দীনেশ চন্দ্ৰ সেন মহাশয় ৩১ খানা পক্সাপুরাণ পাওয়া গিয়াছে, বলিয়া তাঁহার 
বঙ্গভাষ| ও সাহিত্য নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন । 
স্বৰ্গীয় রাধা নাথ চৌধুরী মহাশয়ের পদ্মাপুরাণে ষষ্টীবরের গল্লাংশই গৃহীত 
হইয়া রচিত হইয়াছে। স্বৰ্গীয় বিজয় গুপ্তের পন্মাপুবাণ বা মনসা মঙ্গল যষ্টাবরের 
বা তদনুকরণে রচিত রাধা নাথ চৌধুরীর পদ্মাপুরাণ হইতে অনেক স্থলে গল্লাং- 
শেও ভিন্ন। তাহা নিয়ে প্রদর্শিত হইবে ৷ 
মনসা সম্বন্ধে ওঁতিহাসিক বা প্রকৃত পক্ষে পৌরাণিক ভিত্তি আমরা ব্ৰহ্ম বৈবর্ত 
পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ৪৫ ও ৪৬ অধ্যায়ে দেখিতে পাই। সেখানে উল্লিখিত 
টি হইয়াছে “মনসা দেবী কশ্তপ খষির মন হইতে উংপন্না এবং মমুষ্যগণের মনে ক্ৰীড়া 
করেন, এইজন্ক তিনি মনস! নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। কিংবা ভিনি মনে 

_ পরমেশ্বর পরমাত্মা হরির আরাধনা বরিষা মনসা নাম লাভ করিয়াছেন। = যোগবলে 

( মনে হরির ধ্যান করিয়া মনসা নামে খ্যাত হইয়াছেন। আত্মারামা বৈষ্ণৰী মনসা 
দেবী তিন যুগ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের তপস্তা হার! যোগবলে সিদ্ধ! হইয়াছিলেন। 


২০ প্রুহট সাহিত্য-পরিষৎ- পত্রিকা 
পরমেশ্বর গোপীনাথ জরৎকারু মুনির দেহ জীণ দর্শন করতঃ মনসার নামে জবৎকারী* 
সংস্থাপন করিয়াছিলেন; কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ ক্্পাপূৰ্্ক তাহার অভিলাষ পূৰ্ণ 
করিবার নিমিত্ত তাহার পুজা করাইয়াছিগেন' এবং স্বয়ংও করিয়াছিলেন | স্বর্গ, 
মর্ভা, পাতাল এবং ্ক্ষলোকাদি সকল লোকে মনোহারিণী, সুন্দরী এবং গৌরী ৷ 
এই নিমিত মনসা জগৎগৌরী নামে 'বিখ্যাতা হইয়া পূজা লাভ করিয়াছেন। 
মনসাদেবী শিব শিশ্তা। অতএব শিবী নামে খ্যাতা হইয়াছেন। হে নারদ! 
তিনি অতিশর বিষ্ণুপরায়ণ|, অতএব বৈষ্ণবী নামে কীর্ভিতা হন। জন্মেঞ্জর রাজার 
সৰ্পৰজ্ঞে সহোদর নাগগণের জীবন রক্ষা করায় নাগেশ্বরী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। 
বিষ হরণ করিতে সমর্থ বলিয়া বিহহরি নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। মহাদেবের 
নিকটে সিদ্ধিযোগ লাভ কথায় সিদ্ধ যোগিনী নামে প্ৰসিদ্ধ৷ হইয়াছেন। তাহার 
উৎকৃষ্ট জান অতিশয় গোপ্য এবং তিনি মৃত নহুয্য সঃীবিত করিতে পারেন 
এই 'মনিশ্বীগণ তাহাকে মহাজ্ঞানযুক্ত! বলেন। পরম: তপস্বী আস্তিক মুনির জননী । 
এই নিমিত্ত ভগতে আস্তিক মাতা বলির প্রতিষ্টিতা হইয়াছেন। তিনি মুনি 
শ্ৰেষ্ঠ জগৎ পূজ্য “মহাত্মা বোগিবর ভরৎকাকুর পত্বী। এই নিমিত্ত জরতকাক্ন = 
প্রিরা বলিয়, প্ৰসিদ্ধ ৷ ' "রৎকারী, জগথগোৌরী, মনসা, সিদ্ধ যোগিনী, বৈষ্ণবী, 
নাগ ভগিনী, শৈবী, নাগেশ্বরী, জরৎকাক প্রিয়া, আস্তিক মাতা, বিষহরি এবং 
মহাজ্ঞান যুক্তা--বিশ্বপুজা| ননসাৰেবীব পূজাকালে এই দ্বাদশ নাম যে পাঠ কবে 
৬১৯৬৯ ৬৮% ইত্যাদি ইতাাদ্বি । 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত পুত্লাণ--৪৫শ অধ্যায় । 


নারায়ণ বলিলেন হে সুনিবর ! মৰসাদেবীর পূছাবিধি, সামবেদোক্ত ধ্যান 
প্ৰভৃতি পূজার উপযোগী বিষয় শ্রবণ করু। যাহাব বৰ্ণ শ্বেত চম্পক সদৃশ শুভ্ৰ, 
অঙ্গে নানাপ্রকার স্থব্ভূষণ শো! পাইতেছে, পৰিধানে বন্িশ্ুদ্ধ বস্ত্ৰ; বিনি 
নাগরূপ বজ্ঞোপৰীত ধারণ করিয়াছেন। যিনি মহাজ্ঞানযুক্ত৷ এবং আানীগণের 
প্রধানা,' পতিব্ৰতা, সিদ্ধগণেব অধিষ্ঠাত্ৰীদেৰী, সিদ্ধিরূপ্লি এবং সিদ্ছিদায়িণী ? 
তাহার উপাসনা করি । আধাটীয় সংক্ৰান্তি দিনে যে ব্যক্তি ম.হী বৃক্ষে (সিজ্ব-- 
পাত ঘাটুয়া) দেবীর আহ্বাহন করত; ভকতিপূর্বক পূজা করে এবং. মনসা পঞ্চমী, 

মহাভারতে "জরতকারুই” উল্লিখিত হগাছে। | 
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দিনে বে ব্যক্তি নানা উপহাবে দেবর অর্চনা করে, সে বাক্তি নিশ্চয় ধন পুত্র 

প্রভৃতি লাভ কবে।”  পপূর্ন্বে পৃথিবী মধ্যে অতিশষ সৰ্পতয় উপস্থিত হয়, যাহাকে 

সৰ্পে একবার দংশন কবে সে তৎক্ষণাৎ কাণ কবলে পতিত হর। কণ্ডপমুনি ভীত 

হইর! প্রপ্লাহিতেব নিমিত্ত প্রজাপতি ত্রদ্ধাব আদেশে বেদোক্ত বীঞ্জাসুসারে মন্তৰ 

সৃষ্ট করিলেন । মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী মনসা ধ্যান কালে কশ্তপমুনির মন হইতে 
উৎপন্ন হওযায় যনসা নামে প্রসিদ্ধ হইলেন ।” ইত্যাদি ইত্যাদি ৷ 


ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণ_- ৪৬শ অধ্যায়, বাসী সংস্করণ । 


ত্র্গবৈবর্তোক্ত ধানে মনসার হস্ত সংখ্যা সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ না থাকায় 
স্বাভাবিক ভাবে হাত ছু'খানাই ধরিতে হইবে । মনসার যে মূৰ্ত্তি আমাদের 
দেশে পৃজ্তি হয় তাঁহার হাত চারিখানা। রংও ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তোক্ত শ্বেত চম্পক, সদৃশ 
শুভ্ৰ নহে, হরিদ্রাবৎ। এই বর্ণের পরিবর্তনও বৈদিক যুগের শঙ্খ চক্রধারী * 
দিভুজ বিষ্ণুব শঙ্খ-চত্ৰ-গদ| পন্মধারী পৌরাণিক বিষুদ্তে পরিণত হওয়া স্তায় দ্বিভুঞ্ 
মনসা চতুৰ্ভু জে কবে পরিণত হইলেন তাহা অনুসন্ধান যোগ্য। 


শ্রীহট্ দেশীষ কবি ষষ্টীবর ও পরাধানাথ চৌধুবীর রচিত পন্ন। পুরাণে গ্রন্থকে 
' মোটামোটী তিন খণ্ডে বিভক্ত কবর| হইয়াছে । যথ|---(১) বন্দনা (২) দেবখণ্ড 
(৩) বণিক্য খণ্ড । প্রথমে দশ অবতার, সরস্বতী (বাশীশ্বরী) পঞ্চ দেবতা, 
পদ্মাবতী ও গণেশ বন্দনা করা হইযাছে। তারপর দেবখণ্ডে স্থষ্টি-পাতন, দেবতার 
জম্ম, শিবের বিবাহ, পদ্মাবতীর জন্ম ও বিবাহ, এবং পদ্মর মহিমা ও পূজা প্রচার 
উপলক্ষে নানা গল্পের অবতারণা করা হইয়াছে । বণিক্য থণ্ডে চন্ত্রধর বণিকোর 
(চাদ সদাগবের) বাঁণিজ্যেব জন্তু সিংহল বাআ, তাহার নৌকা ডুবি ও উদ্ধার ইত্যাদি, 
লক্ষ্মীধরের বিবা হও সর্পাধাত, তাহাব স্ত্ৰী বিপুলা বা বেহুলাব স্বামীর শবদেহ লহ 
শ্বর্গেব নিকটবর্তী নেত| ধোঁবানীর গৃহে গমন, স্বর্গগমন এবং লক্মীধব ও তাহার 
ছয় ভ্রাতার পূনজীবন লাভ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। 

৮বিজয় গুপ্তের মনসা! মঙ্গল ষষ্টীবরের পদ্মাপুৱাণের অনুরূপ হইলেও স্থানে 
স্থানে ভিন্নাকার দৃষ্ট হয়। বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গলে দেব খণ্ড, বণিক্য খণ্ড 


" ধ্যেয়ঃ সদা সবিভূ মওল মধ্যবর্তী নারায়ণ: সরসিললানন সন্নিবিষ্ট, বেযুরবান্‌ কণক 
কুগুলবান্‌ কীরিটীহনী হরগয় বপুঃ ধৃতশত্থ চক্রঃ। 
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২২ শ্ৰীহট্ট সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা 
ইত্যাদি বিভাগ করা হয় নাই। ইহার প্রথমেই মনসার সঙ্গে পূজা পাওয়ার 
(মনসার পুজা পাওয়া) বা! পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে নেতার মর্তে অবতবণ করার জন্গ 
মন্ত্রণা। তারপর দেব বন্দনা ৷ স্বপ্রাধায় পালা, ও তৎপর শিবের পুপ্পোগ্ানে 
গমন এবং পদ্মাবতীর জন্ম ইত্যাদি। স্বগ্নাধ্যায় পালাতে বিভয়গুপ্ত স্বগ্রে মনসার 
আদেশ প্রাপ্ডে মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আদিম 
বা মধ্যযুগে মানুষ খুব বিশ্বাসী ছিল। তখন অদ্ভুত গল্পযোগে নানা বিষয়ের গুৰুত্ব 
প্রচার করা হইত! বষ্টীবর ও এক তাত্রপত্রে পদ্মাপুরাণের কতক অংশ ও চামরাদি 
প্রাপ্ধ হইয়া পদ্মাপুরাণ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে এবং ইহা 
এখনও বহু লোকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়ের 
শীহট্ৰের ইতিবৃত্ত উত্তর থণ্ডে এ তামপত্ৰে উমা মহেশ্বর নামক দেবতার ধ্যানের 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে বর্ণিত আছে । এই তাম্ৰপত্ৰখানি ধষ্টাবরের বংশীয়দের নিকট এখন 
নাই। হারাইয়! গিয়াছে বলিষা অচুসন্ধানে জানা গিয়াছে। ইহা থাকিলে ইহা 
হইতে কোনও এঁতিহাসিক তত্ব পাওয়। বায় কিনা দেখা যাইতে পারিত। 

ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাহার “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” নামক প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থে বাহ! উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আমার কথারই সমর্থন করে। তিনি 
লিখিয়াছেন হিন্দু ধৰ্ম্মের উত্থানের ( বৌদ্ধ ধৰ্ম্মে অধঃপতনের ) পর নানাবিধ চেষ্টাই , 
বঙ্গভাঁষ৷ বিকাশের প্রথম ও প্রধান কারণ। যেসে পুস্তক লিখিলেই সাধারণ 
কর্তৃক গৃহীত হইত না । কেবল ধৰ্শ্ম পুস্তকের বিষয় ধৰ্ম্ম গ্রসঙ্গী ছিল এমন নহে! 
প্রতাদেশ প্রাপ্ত না হইলে কেহ শুধু প্রতিভা বা মনম্ষিতার বলে দাডাইতে পারিতেন 
না। এই ভজন্ত প্রাচীন বঙ্গীয় লেখকগণেব অনেককেই প্রত্যাদেশের তাপ কবিয়া 
কাব্য লিখিতে হইত। দেবাদেশে কাব্য রচনাষ হাত দিযাছেন একথা ঘোষণ! 
করা সাহিতোর' ব্যবসাদারী ছিল। 

স্বৰ্গীয় বিজয় গুণ্ডের বংশাবলী পাওয়ার কোনও উপায় নাই-ইহা সংগ্রাহক 
শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাস গুপ্তের ভূমিকা পাঠেই দৃষ্ট হয় । নতুবা তাহ! হইতে তাঁহার 
সময় সম্বন্ধে একটা সুত্র পাওয়া যাইত । তাহার গ্রন্থের স্বগ্রাধাইষ পালার উল্লিখিত 

প্ধাতৃশশী বেদশণী পরিমিত শক । 
সুলতান হুদেন সাহা নৃপতি তিলক ॥” 


অথব। অন্থগ্রস্থে উল্লিখিত 
এঝতুশশী বেদশদী শক পরিমিত" ৮বিজয় ওধের গ্রঙ্থোলিখিত হুসেন সাহার 
সময়ের (১৪৯৪-_১৫২১ খৃঃ) সঙ্গে দিল করিয়া ১৪১৬ শকই তীহার রচিত মনসা 
মঙ্গলের কাল বলিয়া সংগ্রাহক লিখিত তৃমিকায় ঠিক করা হইয়াছে। কিন্তু একটা 
আভ্ান্তরিক প্রমাণ এ সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক করিয়া দেয়। হাসন হুসেন পালাতে 
আমর! নিয্লিখিত পংক্তিগুলি দেখিতে পাই £-- 
"সকল কাপড় কুমার বাঁধি বোঝা । 
ধীরে ধীবে য'য় যেন বিগাতিয়া ধোঁপা ৷৷ 
সত্রে চলিল কাজি মহলের ভিতর। 
এই সব কথা কহিল গিযা সিধির গোর ৷ 
১৪১৬ শকে বা হুসেন সাহেন্স সমঘে ( ১৪৯৪--১৫২১ ) ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
ভারতে আগমন হয় নাই, বদিও ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভাঞ্কে| ডেগামা নামক একজন 
পৰ্ভূগীজ নাবিক প্রথম ভারতবর্ষে উপনীত হইযািলেন। ১৪১৬ শকে ১৪৯৪ 
খৃষ্টাব্দ হয । সুতরাং কোনও ইউবোপীয় জাতিই তখনও ভারতবর্ষে আগমন করেন 
নাই-- ৷ পৰ্তূ,গীজরাই প্রথমে ( ১৪৯৮ খৃঃ) ভারতে আসেন। সুতরাং বিলাতিষ। 
শবের স্ঠি ১৪৯৪ ইং ( = ১৩১৬ শক ) খৃষ্টাব্দে হইতে পারেনা। ইহা হইতে দেখা 
যায যে বিজয় গুপ্ডের গ্রস্থ ১৪৭৬ শকের পৰব রচিত হইয়াছে। তবে এই পংক্তি- 
গুলি--( বিলাতিষা ধোপা ইত্যাদি) ) প্ৰক্ষিপ্ত বলিষা ধরা অস্বাভাবিক নয়। কোনও 
, পরবর্তী লেখক কর্তৃক ইহা গ্ৰন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া অসম্ভব নয়। পৰ্তুগীজ 
আগমনের পর হইতে ধরিলেও বিজয় গুপ্তের সময় ১৪১৬ শক ( ১৪৯৪ খৃঃ ) হইতে . 
খুব কম হয না । অতএব মনসা মঙ্গলোক্ত ১৪১৬ শকই গ্রন্থ রচিত হওয়ার প্রকৃত 
সময় বলিয়া গহণ করা সমীচিন মনে হইতেছে । 
৬বিজর় শুপ্েব মনসা মঙ্গলের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার সেন গুপ্ত 
মহাশয় তাঁহার সম্পাদকীয়ে ( ১৩৬৭ বাং আষাঢ় ) উল্লেখ করিয়াছেন কবি কঙ্কণ, 
মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী প্রভূতিও বিজ্ঞব গুপ্তেব পরবর্তী! সিংহল পাটনে বাত্রা বিবরণ 
ইত্যাদি মনসা! মর্গলেই প্রথম দৃষ্ট হয়। ১৪১৬ শক মনসামঙ্গল রচনার কালি ধরিলে 
ইহা ঠিক হয়। বর্গভাষ! ও সাহিত্যে কবি কঙ্কণ চণ্ডী ১৫১৭ খৃঃ রচিত বলা 
হইয়াছে। চ 


২৪ শ্রীহট সাহিত্য- পরিষৎ- পত্রিকা 


পিতা পাউপসাসি৯রসি লাজ পপ লী ত শপ পি তলত সস প্াসিত লং লিলা ল তামিল পট ৯ প৯৯প১পপতপট ae re তৰত ৮০ 


আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি যন্টীবরের পদ্মাপুরাণ ও বিজষ গুপ্তের মনসামঙ্গল এই 
উভয় গ্ৰন্থই গল্লাংশে অনুরূপ । ৬রাধানাথ চৌধুরীর গ্রন্থ, গল্ভাংশে ষষ্ঠীবরের গ্রন্থের 
সঙ্গে একই, বিষয় সন্নিবেশপ্ৰাষ এক । তবে অনেক স্থলেই রচনাঁব বিভিন্নতা আছে। 
ষষ্টীবর ও বিজয় গুপ্তের বিষয় সন্নিবেশ ও বচন! বিভিন্ন এবং অনেক স্থলেই বিজ্ঞব 
গুপ্তের গ্ৰন্থে উন্নতাবস্থাব কল্পনা দেখা যায়। 

এখানে একটা কথা প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন । মধ্যযুগে এমন এক সময 
আসিয়াছিল যখন অশ্লীলতা রচনাকারীগণের অঙ্গের ভূষণ হইবা উঠিবাছিল। পন্পা- 
পুরাণের একই সময় রচিত ডরাই পূজার গান ভতিশয় অশ্লীলতা পূর্ণ । ইহা এত 
অশ্লীল যে কোনও ভদ্রলোকের শ্রবণ যৌগাই নহে। পদ্মাপুৱাণ বা মনসাদঙ্গলও বহু 
অংশে অশ্লীলতাপুর্ণ গীতি কাব্য-পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত । গানগুলিকে 
লাচাড়ি বলা হইয়াছে । এগুলি বিভিন্ন সুরে করতাল ও পাখোওয়াজাদি বাদ্যবন্ত 
যোগে গীত হইয়া থাকে । অন্ত স্থলগুলি সুরবোগে পঠিত হয়। কাজেই পাঠক ও 
গীয়কগণের সুরের দিকে ঝোক থাকায় তীহারা রচিত বিষষেব সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম ব্বিরে 
মনোযোগ দেওয়ার অবসর পান ন| । আবাব অনেকে বিশ্বাসমূলে দেবলীলা বলিষা 
গ্রহণ করিরা গ্রন্থের বর্ণিত কোনও বিষয়ই গঠিত বা অশ্রাব্য বলিয়া মনে করেন ন| । 
ভাবত চন্দের বিস্তানন্দরে_- 

“কে বলে শারদশশী সে দুখের তুলা ৷ 
পর্দ নখে পড়ে আছে তার কতগুলা ৷৷ 

প্রভৃতির স্টায় নিপুণতাপূর্ণ কবিতা থাকা সত্বেও অশ্লীলতার জন্তু ইহা সমাজে 
সেরূপ আদরণীয় হইতে পারে নাই । পদ্মাপুৱাণ আদরণীয় হওমার কারণ উপরে 
উল্লিখিত হইয়াছে ৷ ইহা গীতিকাব্য এবং দেবতাব কীন্বিসুলক। 

কাব্য রচনায় স্থান বিশেষে আদিরসের প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও পদ্মাপুরাণে ইহা 
অতি বাহুল্যরূপে অনিপুণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে! সেই অন্ধকাব যুগে নারীকে 
বামিনী বা রমবীরূপেই প্রধানতঃ চিত্রিত করা হইয়াছে । বিপুলা বা বেইলার 
মৃত পতি সহ স্বৰ্গ যাত্রার নিজ সতীত্বের তেজে বিদ্র-সন্কুল অবস্থা হইতে উত্তীৰ্ণ হইয়া 
স্বীৰ পতি ও তদ্ভাতৃগণের পুনর্জীবন লাভ দেখান হইয়া থাকিলেও উৎকৃষ্ট নর্তবকীকূপে 
নিছে কৃতিত্ব প্রদর্শন দ্বারা নিজ অভিষ্ট লাত ব্যতীত উপায়ান্তরের কল্পনা কৰিব 
সনে উদিত হওয়ার অবসর পায় নাই ৷ মনুসংহিতার স্বার স্বৃতি এছেও-- 


পদ্মাপুরাণ =; ২৫ 


“স্বভাব এব নারীনাং নরামিহ দূষণং। 
তোতা পাতি মাত বিপশ্চিত:” । 
গা মন ২য় অ, ২১৩। 
[ ইহ লোকে মনুষ্যানিগকে দূষিত করাই স্থীদিগ্রের স্বভাব এবং এই জন্য পণ্ডিতেরা 
স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কখনই অনবধান হয়েন ন] । ] 
এর মত বর্ণনা দেখিয়! আশ্চধ্যাঘ্বিত হইতে হব |. পুরুষের নিজের দুর্বলতা ঢাঁকিতে 
গিষা মহাজ্ঞানী ও সাধক ভক্তের মুখেও. আমবাঁ . . : 
“দ্থারং কিমেয়রকস্ত নারী 1” . 
“দিনকা মোহিযী, রাতকা বাখিনী, 
পলক্‌ পলক লহু চুষে ৷ 
দুনিয়া সূব বারা হোকে 
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে ৷” - 
রূপ উক্তি শুনিয়; বিশ্যয়াব্ষ্টি হই-- । 
পন্মাপুরাণে মহাদেবের মত উর্দ্ধরেতা যোগীকে মহা কামুককপে বর্ণনা ৰাস্তবিকই 
বড়ই পরিতাপের বিষ । চন্ত্রধর বুপিক্যের (চাদ সদাগরের ) মত দৃঢ় প্রতিঞ্জ উন্নত 
চরিত্রের লোকের পরাজয়ের কারণ মহাজ্ঞান হরণ বর্ণনায় তাহার স্ত্ৰী সুমুকাব 
কনিষ্ঠা ভগিনী কণকাব মুষ্তিধারিণী মনসার,কপে মোহিত হইয়া নিজ চরিত্র হইতে 
স্খলিত হওযার বিবরণ বান্তবিক্ই,ম্্তিদ.।, শিব দর্শনে আগত শিব শিষ্যা বা শিব 
দুহিতা মনসার রূপ দর্শনে শিবের ও।মৃত পৃতির শবসহ .তেলাষ, ভাগিয়া যাওযা কালে 
সতী বেছলাব কপ দর্শনে তাঁহার মাতুল শ্বশুর ধনপতি সদ!গরের ব্যবহাবের বর্ণনা 
অতি কুরুচিপুর্ণ। তাহা নিয্বোদ্ধ-ত.পংক্তি-সমূহ হইতে দুষ্ট হইবে £--- 
“বিধির নিৰ্ব্বন্ধ কভু না যায় থওন । - 
কি কুক্ষণে পল্ারে শিব করিলা দর্শন ৷ 
সুন্দরী দেখিয়া তরাস্ত'হইলা শঙ্কব। - 
কামবাপে সর্ধাঙ্গ হইল: জর জর ॥ '- 
সাত পাঁচ ভাবি শিব সদ্মুখেতে গেলা ৷ 
পদ্মা সৰ্বোধিয়| তবে কহিতে লাগিল! ॥ 


প্রীহষ্ট সাহিত্য-পরিষং-পদ্রিকা 


সিসি ত ততপপ লজ পতল ত সান ত ৩৬ ৬ আছ লাঙল পস্পিসাসাসিপিস্পাস্পাপািস্পাপাসপিস্পীসপিসপাপাসপিস্পিস্পিসাা৫৯ পাপ লও পাসদাসপাতপিখদসপত শত পাতৰ 


| শত চন্দ্ৰ জিনি আভা তোমার বরন । 
কল্প দেখি চিত্ত মোর হৈল উচাটন | 


bd ¢ গু 
কাতর হইয়া বলে নাশের জশ্বরী ৷: 
শুন দেব পঞ্চানন নিবেদন করি ॥ 
তোমার তনয়া আমি-জানে সর্বজনে |. 
সত্য সত্য কহিলাম তোমার চরণে ॥ 
শুনিয়া শঙ্কর বলে শুনলো কামিনী । 
- কেমম সাহসে বল প্রবঞ্চনা বাণী ॥ 
পরম স্থনারী তুমি প্রথম যৌবন 

তোমারে দেখিয়া মোর শাত্ত নহে মন ৷” 
ইত্যাদি ইত্যার্দি।' 

পদ্মাপুরাণ, রাধানাথ চৌধুরী ৬৮ পুঃ! 

*মনসার পাদপদ্ম চিন্তা করে সতী । ৷ 
_ হেন কালে আসিয়া মিলিল ধনপতি ॥ . 
কিন্তু বিপুলার রূপ করিব দর্শন ৷ 


- কি করিলে কি হইবে ভাবে মনে মন ॥ 


"= ন্বদয় বিদীর্ণ তায় হৈল কামবাণে। - 
হাহু মুখে কহে কথা 'বিপুলার সনে ৪: 
কোথা যাবে স্তবদমী মক্লয়ার সনে । 
হরিলে আমার চিত্ত কটাক্ষ সন্ধানে ॥ 
হেরিয়া তোমার রূপ দগধে অস্তরে 1 
মরা-ছাঁড়ি আস.মৌর নাঁয়ের উপরে ৷৷ 
তুমি কিনা জান রুম্তা পুরুষের রীতি ৷ 
ছাড়িতে না পারে পেলে উত্তম যুবতী ॥ 
+ ক লী ডে 
বিষ্ণু বিষ্ণু রাম রাম জপে নারায়ণ 
মামা শ্বশুরের সঙ্গে হৈল দরশন ॥ 


অন্তরালে থাকি কন্যা! সাধুগ্রতি কয়। 
মাতুল শ্বশুর মম তুমি মহাশয় ৷ 
আশীৰ্ব্বাদ কর বাপ দেবপুরে যাই ॥ 
অজ্ঞানে কহিছ কথ! কোন দোষ নাই ৷৷ 
বিপুলার মুখে শুনি এ মত বচন । 
ক্রোধেতে হইল সাধু যেন হুতাশন ॥ 
সং ক স্ব 
কি কথ! কহিলে বেটী বঞ্চিলে আমাবে। 
ভাগিনার বধু তুই বলে কোন ছারে ৷” 
ইত্যাদি ইত্যাদি । 
-রাধানাথ চৌধুরী, ২৬৬ পৃঃ | 
যষ্ঠীবব ও রাধানাথ চৌধুবীর পদ্মাপুবাণে গল্পাংশ ও বিষয় সঙ্গিবেশ একই তাহা পুৰ্ব্বেই 
বলা হইয়াছে। ইহাতে প্রথমেই দশ অবতার আদি দেব বন্দনার পর স্থানটি পাতন 
হইতে তারকাস্থর বধোপাখ্যান পৰ্য্যন্ত সমস্ত পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে 
লিখিত। তাবপর মহাদেবের পুষ্পলীলা অবধিই কবিকে কল্পনার আশ্রয় লইতে 
হইয়াছে । ইহার মধ্যে শিবের কুচুনী নগরে গমন ও কুচুনীগণের প্রধান! হীরা 
বুচুনীর সঙ্গে তাহার অসংযত ব্যবহাব সম্ভবতঃ যোগিনী তন্ত্রের হরিয়া মেত্তের এঁথম| 
স্ত্রী হীরার সঙ্গে শিবের তাহার স্বামীর বেশে সম্মিলনের গল্প হইতে গৃহীত । 
“সংবাদ শুনিয়া হীরা আসিলা বাহির । 
কহিতে লাগিল| গিষা শিবের গোচর ৷ 
শিব বলে বাড়ী ঘর কিছু মোর নাই। 
ভিক্ষা করি স্থানে স্থানে ভ্ৰমিয়া বেড়াই ৷ 
কুচুনীর মধ্যে তুমি সর্ববাংশে বিশেষ । 
তোমার কারণে আমি আনিছি সন্দেশ । 
হীরা নামে কুচুনী যে কুচের প্রধান ৷ 
শিবকে লইয়া হৈলা আহলাদে আটখান ৷৷ 
রাঁধানাথ চৌধুরী 


২৮ গ্রীহট সাহিত্য-মরিষং-পত্রিকা 


AAA SO পালা বল" পালীপাপাপাপপস ললিত 








~~ 


স্বৰ্গীয় বিজয় গুণের গ্রন্থ শিবের ডুমুনীর নৌকায় খেওবা পার হুইয়৷ কুচুনী 
নগরে গমনের প্রসঙ্গ না থাকিলেও সরযুতীরস্থ পার্বতীর এক পুল্পোষ্ঠানে নদীর 
খেওয়া পার হইয়! যাওয়ার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। যষ্ঠীবব ও রাধানাথ চৌধুরীর 
মতে কৈলাসের নিকটবর্তী শিবের পুষ্পবনে শিব বীধ্য হইতে পল্াবতীর জন্ম। শিব 
বীর্য পক্ষী মুখ হইতে উদ্গীলিত হইয়া ডিগ্থাকারে পরিণত হওতঃ পাতালে প্রবেশ 
করে, এবং কৈশ্যপ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া ইহা হইতে পদ্মার জন্ম হয় এবং কণ্তপের 
বাকো বাসুকী তাহাকে লালন পালন.করেন।. বিজয় গুপ্তের গ্রন্থে কশ্যপের সঙ্গে 
ইহার যোগ দেখান হয় নাই । সেখানে এইরূপে বৰ্ণিত হইয়াছে £-- 
“অগ্নি সম বেগ পাইয়া, ফেলিলেক উগাড়িয়া, 
টি তে বার ধুইল প পদ্মদলে ॥ 
' পদ্মপত্রে হইয়া ব __ পাইঘা মৃণাল সন্ধি, 
ঢু bet টান মহারস। 
পাইয়া পাতাল পুরী - জন্মিল নাগিনী নারী, 
. দেব কন্ঠা দেখিতে রূপস ॥" 

, নি  আখ্যায়িকা মতে. কশ্যপ মুনি দেবও রানবগণের পিতা। তাহার 
পত্নী ও অদিতি দেবগণের ও দিতি দ্ৈত্যগণের মাতা | সম্ভবতঃ সেজন্য ব্ৰহ্ম বৈবর্তত 
পুরাণে .কশ্তপের মন হইতে মনসাব জন্ম হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । 
এবং যষ্ঠীবর পল্মাবতীর উৎকৃষ্টতা ও মাহাত্মা . দেখানের ডুন্ত পরম দেবতা মহাদেব 
হইতে তিনি জাত বলিয়া দেখাইয়া পৌরাণিক গল্পের সঙ্গে কহাপের নামোল্লেখে 
যোগ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন | কী বিজয় শুপ্তও পদ্মাবতীকে শিব কল্তা রূপে 
বৰ্ণন! করিয়াছেন তাহা পূৰ্বেই দেখান, হইয়াছে । ব্ৰহ্ম বৈদর্তের বৃত্তান্ত পূৰ্ব্ব 
উদ্ধত হইয়াছে। তাহাতে পদ্মাকে শিব- শিষ্যা বলা হইয়াছে এবং তাঁহাকে সিদ্ধ 
যোগিনী ও মহাজ্ঞানযুক্তা 1 বলিয়া বৰ্ণনা, ‘কুব| হইয়াছে। “ ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণের মনসার 
ছাদশ নামের মধ্যে সিদ্ধ যোগিনী শ্ৰী ( শিব- শিষ্যা ) আস্তিক মাত! মহাজ্ঞানযুক্কা 
উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে তাহাকে নাগ- -ভগিনী ও নাগেশ্বরী বলিয়াও 
কীত্তিত করা হইয়াছে। নাগগণের উপরে যে তাহার অসীম প্রভাব ছিল তাহা 
গ্রন্থে জন্মেজয় রাজার সর্প যজ্ঞে স্বীয় পুত্র আস্তিকমুনি কর্তৃক বাসুকী প্রত্ৃতি 


} 
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গিগণের জীবন রক্ষা ব্যাপারে প্রদশিত হইয়াছে। অনাধ্য নাগকুলে যে তীহার 

জন্ম হইয়াছে তাহা এই সমস্ত পর্যালোচনা করিলে সংজেই উপলব্ধি হয়। কিন্ত 
নাগকুলে জন্মগ্ৰহণ করিয়াও তাঁহার বিশিষ্টত| হেতু যে, তিনি জরৎকারু মুনির পত্নী 
হইয়াছিলেন এবং এই মুল হইতে ভিন্নাকারে বণিত হইয়া তিনি দেবতারপে যে 
পূজিত হইযাছেন তাহা অনুমান কর! বোধ হয় অসঙ্গত হইবে ন| | 

বাঙ্যকালে পদ্মপুরান (মহাপুরাণ) হইতে পদ্মাবতীর আখ্যায়িক! গৃহীত 
হইযাছে বলিয়া আমরা শুনিতে পাইতাম। কিন্তু এখন আলোচনায় দেখা যায় 
পদ্মপুরাঁণে মনসার কোন উল্লেখ নাই। ৬বিজয গুপ্তের মনসামজলের প্রীবস্তে 
পদ্মপুরাণ উত্তরথণ্ড বাস জ্মিনী সংবাদ হইতে উদ্ধৃত বলিব! যে পদ্মাবতীর স্তোত্ৰ 
দেখান হইযাছে তাহার কোনও মুল আমর! দেখিতে পাই না। পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে (৪৫ ও ৪৬ অধ্যায়) মনসাব জন্ম, চরিত্র ও পূজা! প্রচাবেব 
গল্পের উল্লেখ আছে । ইহা ব্যতীত মনসা বিষয়ক এই প্রকার গল্প সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য 
অঙ্ক কোনও গ্রন্থ দেখ। যায় ন| | ইহাতে তিনি কশ্তপের মন হইতে উৎপন্ন| বলিয়া 
বর্ণিত হইয়াছেন তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে । বর্ণিত ব্যক্তির বিশিষ্টতা বা 
অপূৰ্ব্বত্ব দৰ্শন জন্য অনেককেই অন্তুত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে দেখা 
ঘায। শকুস্তলার বর্ণনায় কালিদাস “চিত্তে নিবেশ্য পরিকলিত সত্ব বোগা” ইত্যাদি 
বলিঘাছেন। 

মহাভারত ( আস্তিকপর্ববাধ্যাষ ) মতে জরৎকারুমুনি গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন না 
করায় তাভার পিতৃগণের লরকবাসের উপক্রম হইলে তাহাদের কথামতে অপ্রার্থনার 
স্বদামী বক্তা বিবাহ কারছে রাজী হন ও নাঁগবাজ বাসুকী তাহার ভগিনী জরৎকারু 
বা মনসাকে মুনি হন্তে অগ্রার্থনাষ সম্প্ৰদান বরেন। ভীহার ( জৱত্কাক মুনির ) 
সঙ্গে সন্মিলনে মনসার গর্ভ হয়, সন্ধার সময় অতিক্রান্ত হয় দেখিয় তাহার নিদ্ৰ৷ভঙ্গ 
করায় মুনি তাহাকে পরিত্যাগ করিনা চলিয়া ধান। মনসার করুণ নিবেদনে 
জরৎকাকুমুনি "অস্তি” বলিয়া তাঁহার গর্ভে আস্তিকমুনিব জন্ম হইবে এই আশীর্বাদ 
করিয়া যান ও আস্তিকের জন্ম হয়। - 

"আমার প্রার্থনা শুনি কহিলেন মুনি। 
সদয় হইয়া মোরে অস্তি এই বাণী” 


প্অন্তি” কি না আমার ওরস যোগে তব। 
গর্ভের সঞ্চার হৈল সময়ে প্রসব ৷” 
এই কথ! কহি তিনি করিলা গমন। 
তীহারে কহিতে মিথ্যা শুনিনি কথন ॥ 
(মূল সংস্কৃত মহাভারত হইতে রাজকৃষ্ণ রায় কর্তৃক পত্তে অনুবাদিত-- 
আদিপৰ্ব্ব, আস্তিকপর্ববাধ্যায়_-৪৭ শ অধ্যায় ৫২ পৃঃ ) 
ব্ৰহ্ম বৈবর্ত মতে ( ৪৬শ অঃ) কশ্যপ ঝষি জরৎকারু মুনিকে অগ্রার্থশায় এই 
কন্তা সম্প্রদান করেন । ইহাতে মন্সাকে নাগকুলের সঙ্গে অসংস্ঠা ব'লয়া দেখাইয়। 
উৎকৃষ্ট কুলস্‌ম্কুতারপে প্রদর্শনে মাহাত্মাবৃদ্ধির চেষ্টা দুষ্ট হয়। ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত 
জরৎকারুমুনি কর্তৃক গর্ভের মৃলীভূত কারণরূপে মনসার নাভিম্পর্শ বৰ্ণন| করা হই. 
য়াছে। মহাভারতে পূর্বেই গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল বলিয়া প্রাকৃত মনুয্যোচিং 
কার্যের বর্ণনা দেখা বার । 


“ভূজঙ্গ ভগিনী তবে কিছুকাল পবে। 

খতুন্নান করিলেন স্বামীর গোচরে ॥ 

শুভষোগে মুনিষোগে তনব তাহার । 

গর্ভের সঞ্চার হৈল, আনন্দ অপার ॥ 

সেই গর্ভ শুক্লপক্ষ শশীকলা সম ৷ 

পলে পলে দিনে দিনে বাড়ে অন্রপম | 

| পূর্বোক্ত রাজকৃষ্ণ রায়ের 
মহাভারত, আস্তিকপর্ব্বাধ্যার্ ৪৭ অঃ ! 


কাশীরাম দাস তাহার মহাভারতে সম্ভবতঃ নাভিম্পর্শের কথা ব্রঙ্গবৈবর্তের গল্প 
হইতে গ্রহণ করিয়াছেন; এবং ষষ্টিবর কাণীরান দাস হইতে ইহা অনুকরণ করিয়া- 
ছেন। ৬ রাধানাথ চৌধুরী. মহাশয় ধষ্টিবরের অনুকরণে তাঁহার গ্রন্থে ইহ 
লিখিয়াছেন ইহা বল! বাহুল্য। আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি ষষ্টীবর ও রাধানাথ 
চৌধুরী গল্লাংশে একই ৷ ৮ বিজয়গুপ্ের গ্রন্থে অভিনব রূপে জরৎকাক মুনি কর্তৃব 
অষ্টনাগেব ও আস্তিকের. জন্মবিষয়ে বব প্রদানের বর্ণনা করা হইয়াছে ৮- 


৩০ শ্রীহট্র সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। 


পদ্মাপুরাণ ৩১ 


ক এত তত ৮৩৩ ল০্স্দ্ালসিসপিপিা পাপা পাপা পারমিতা এপি 


“পদ্মার বচনে হাসিলেন মুনি মহাশয় । 
হাসিয়া! মুনিবর পূঘ্ব' কথা কয় ॥ 
তোমাব দোষ নাহি কিছু আছে দৈব হেতু। 
আজু হইতে তোমাৰ গর্ভে রহিবেক থতু ॥ 
অষ্ট পুত্র হবে তোগার সম্পূর্ণ সময় । 
ঘর দিয়! মুনি বলে শুনহ নিশ্চয় | 

ৰ 
নাভি হন্ডে দিয়া অস্তক করিলা স্মরণ । 
অণ্ডক সাক্ষাৎ হৈল তপের কারণ ৷ 
বর দিষা জরৎকারু স্থির হইয়া রহে। 
পদ্মাব পেটে হাত দিরা পুনর্বার কহে 


ফা ক্র 
আস্তিক মহামুনি পল্লাব নন্দন। 
আশীববর্ণদ করিরা ধরে গেল তপোধন | 
হর * KE 
উপজিল অষ্টজন, হবিষে নাচে দেবগণ, 
আকাশে কুসুম বরিষণ! 
দেখি দেখি অষ্টজন, . মায়ের আনন্দিত মন, 
বিজয় গুপ্তের সরস বচন ৷ 
জগ্মিয়া যে ততক্ষণে, ২ আস্তিক চলিল বনে, 
কমণ্ডলু লইয়া বাযুগ্রতি। 
বিজয় গুপ্ত বলে সার, - - মোর গতি নাহি আর, 
দয়া কর দেবী পদ্মাবতী ॥ 






- বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল ৩৪ পৃঃ 
গুপ্ত মহাভারত শু ব্রহ্মবৈবর্তের সঙ্গে যোগ ব্লাখিয়া জরৎকারু মুনির 
বা মনসার বিবাহ দেওয়াইয়াছেন যদিও পদ্মাবতীর পিতারূপে শিব 
বর্ণিত হইয়াছেন কিন্তু মহাভারত মতে পিতৃগণের আজ্ঞায় অরৎকারু 


শপ পাপাপাপিপাসাপাপাশি শি 


গ্রীহট সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 


কারু বিবাহ করিতে উদ্তোগী হইয়া! কন্তা লাভের আশায় পৃথিবী ভ্ৰম 
ছিলেন। বিজয় গুপ্তের মতে শিব কর্তৃক নারদ খাবি ঘটকালীর জন্ত 
মুনির নিকট তমস| নদীর তীরে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং শিবকে ' 


শবণ লইতে হইয়াছিল 
মনসা কর্তৃক জরৎকার 
চলিয়া যান! ইহাতে 


৷" তাহার মতে বিবাহের পব দিন প্রভাতেই > 
মুনির নিদ্ৰাভঙ্গ হওয়ায় তিনি মনসাকে পরিত্য- 
নিজের মনোমত গল্প রচনায় মহাভারত ও ব্ৰহ্মবৈ 


যৌগ রাখিতে চেষ্টা কর! হইরাছে মাত্র" 

ব্টবরের আখ্যায়িক| সম্পূর্ণ ভিন্ন । সেখানে অহিরাজের পুত্র মণির 
মনসার বিবাহ বর্ণনা করা হ্ইয়াছে। মপিরাঁজ আবার চণ্ডিকা হইতে কুঃ 
বিবাহের রাত্রেই বরশধ্যা হইতে পলাইয়া ধান। যাওয়ার সময়ে ধামাই 


না ছাড়ার তাহার 
লেখিয়া দির! গেলেন | 


প্রার্থনা মতে পদ্মাকে তাহাকে দান করা হুইল __ 


“কাণে কাণে কহে চণ্ডী জামাতা নিকটে । 
না জানিয়া ওবে বাছা পৃড়িছ লঙকুটে ৷ 
নাগিনী কল্তা তুমি করিয়াছ বিয়। 
প্াণরক্ষা কর বদি যাও পলাইয়| ॥ 


ক ক চি ফা ক 


কতক্ষণ শরে পদ্ম 'নির্রিতা হইল| । 
সময় পাইয়া মুনি ভাবিতে লাগিল| ॥ - 
চণ্ডিকা কহিল মোরে যেসব বচন। 


“পাইৰ যাই বদি বাচিবে জীবন॥ 


ৰ ক 
ৰি রন উঠিলা গোপনে । 
হইল! গৃহের বার.কেহ নাহি জানে ॥ 
৷ ৰ. (রাধানাথ 
(রেল 


হর রায় চৌধ 









রিধৎ-পত্রিকার বিগত সংখ্যায় স্বীকৃত ৩৬৪৯%* টাকার পর নিম্নলিখিত চাদ! 
'্র হস্তগত হইয়াছে । আমরা চাদা-দাতৃ-গণেব নিকট আমাদের আন্তৰিক 
জ্ঞাপন করিতেছি। 


যুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্ৰ চৌধুবী শিলং ২৫২ 


৮ হেম চন্দ্ৰ সেন শ্রীহট ২৫২. 
» হেমেন্ নাথ দাস সি ২৫২ 
{হৰ যুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ ভট্টাচাৰ্য, ১৬২ 
» দীনেশ চক্র দত্ত ্ ১০২ 


(২য় কিন্তী--মোট ২৫) 
মিঃ এন্‌, এল, হিগুলে শ্ুহট্ট ৫০১ 
নিযুক্ত খতেন্দ্র মোহন দাস কবিমগঞ্জ ২৫২ 
» শশি মোহন চক্রবর্ত্তী সীহ ২৫ 


দশ টাকার নীচে ১ ৪ 
২৭৪২ 
পূৰ্ব্বে স্বীকৃত ৩৪ ৯৮৪৬ 
মোট ৩৯২৩৮ 


পরিষদ্‌-গৃহের কাৰ্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। গৃহ-কাধ্যে মোট প্রায় সাড়ে চারি 
জার টাকা ষ্যয়িত হইয়াছে। সংগৃহীত পুত্তকাদির জন্তু ও আসাদের সভা 
জন্তু আসবাব পত্রের প্রয়োজন। গৃহের জন্তু আমাদের যে দেন! করিতে 
তাহাঁও সত্বৱই পরিশোধ করিতে হইবে ৷ দেশবাসীর সাহায্য ব্যতীত কিছু 
সার লহে। আমর বিনীত ভাবে এই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি । 






৩৪ প্ীহট সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা 
' (২) 

বিগত ২৫শে অগ্রহায়ণ (১৩৪৫ বাংলা ) রবিবার প্রীহট সাহিত্য পরিষদে 
সভাষ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষষের আলোচনা হর। শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত গুপ্ত, এম্‌-. 
বি-এল, মহাশব শ্্রীহট্রের গ্রীব।-পীঠ” সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং 
উপস্থিত ভদ্র-মণ্ডলী বিশেষ মনোযোগেব সহিত এই বিষয়ের অ'লোঁচনা == 
কমলা বাবু বলেন ঃ--- ৷ 

সতীর দেহাংশ পাতে মহাপীঠ সকলের উৎপত্তি হইয়াছিল, কিম্বা « 
মহাপীঠ তাপ্রিক প্রাধান্তের রূপক ইত্যাদি বিষয় বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য 
নহে! আমাদের আলোচ্য বিষয় এই যে, সম্ভবতঃ কয়েক শতাব্দী পূৰ্ব্ব 
গ্রীবাপীঠ নামে বে মহাপীঠ সুপ্রকাশিত ছিল তাহার প্রকৃত স্থান কে' . 
লুক্কায়িত মহাপীঠ যে একটা আছে এবং তাহার জন্য বিশেষ আক্ষেপ সন 
বাংলার শ্রীহট্র-দর্পণ মাসিক-পত্রিকায় দেখিতে পাওয়া যায় । শ্রীহটে যে এ 
সে সম্বন্ধে বিশেষ মতানৈক্য নাই । মন্ত্র চুড়ামণিতন্ত্র, তন্ত্ৰ চূড়াদণি, অন্নদাম" 
বিশ্বকোষ গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া বায়। প্রবন্ধ লেখক ছি 
বুক্তির অবতারণা করিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে শ্রীহট্রের নিকটবন্তী কা 
নামক স্থানে এই গ্রীবাপীঠ ৷ 

(১) কালাগোল প্রাচীন-শ্রীহট্র নহব হইতে ৩:৪ মাইল উত্তবদিকস্থ ব্‌ _ 
মৌজার পূর্বদিকে ৷ বড়শালা গৌড়-রাজমন্ত্ী, সভাসদ্‌ প্রভৃতির ব্যসস্থা 
(শ্ৰীহুট্টের ইতিবৃত্ত, ২ষ ভাগ, ২র_৩র অধ্যায়--৫৫ পৃষ্ঠা) । সেখানে 
ইষ্টকাদি, পুধরিণ্য প্রভৃতি অন্যাপি দুষ্ট হর । 

(২) কালাগোলের পাঠ কালীথান (কালীস্তান) নামে পরিচিত । সনী 
জঙ্ঘা! পীঠ ফালজুরের কালীবাড়ী বলির! প্রসিদ্ধ । 

(৩) অন্ত্রচুড়ামণি মতে গ্রীবাপীঠ "শ্রীশৈলেশ_কালাগোল শৈল অ 
৮০-৯০ বৎসর বাবৎ চা কোম্পানী পাহাড় আবাদক্ৰমে বাগান করিয়াছে ! 

(9) 'কালাগোলের চতুর্দিগন্থ'অবণ্য মধ্যে পাত্র বা পাণৰ জাতিব 
তাঁহারা গৌড-গোবিন্দী। পাত্তরগণ শ্রীহট্রের অতি প্রাচীন অধিবাপী। 
নিতান্ত অনুন্নত’ এবং ম্মরণাতীত কাল হইতে, পূর্ণ্েকার অস্পষ্ট স্বৃতি অনুসাৱে প 


পরিষদীয় ৩৫ 


নানে পূজ| করিয়া আসিতেছে । এখানে কৃত্রিমতার একান্ত অভাব ; 
মাখ্যা পীঠও পাহার্ভীয় মেচ জাতীর আরাধ্য দেবী-স্থান রূপে ছিল। 

) পাঠ-প্রস্তর্‌ অন্যান্য পীঠ প্রস্তরের স্তায় বহু নিশ্লগায়ী ৷ 

) গ্রীবা (ঘাড-চিহ্ন) সুপষ্ট দেখা বাঁষ। 

) গ্রীবা-পীঠ অন্কান্ত পীঠের হায় কৃষ্ণবৰ্ণ, মস্ণ শক্ত প্রস্তরে প্রকটিত। 

) গ্রীবা অগভীর এক গহববে উত্তরাভিমুখে শায়িত--বামজঙখ প্রভৃতি 
এই রূপ গহবব আছে। 

) উৎস, পীঠনদী বা পীঠ-নালার বিদ্তিমানতা (অন্তান্ত পীঠের স্কায়) উত্তরাভিমুখী 
শ্রাতের শিব্‌ শিৱি (ই) নামও গ্রীবা পীঠের সহিত সামঞ্জন্ত বক্ষা করিতেছে । 
(১০) অন্তান্ত পীঠের স্থায় পীঠব ঈশানে শিব বৰ্ত্তমান । | 

৮ (১১) নিকটবর্তী স্থানের বাসিন্দা গণ ইহাকে একটা জাগ্রত দেব-স্থান বলিয়া 
ন কবে।-_তাহাদের ভয়, বিশ্বাস ও ভক্তিৰ বহু উদাহরণ প্রত্যক্ষ-দশীগণ বৰ্ণন) 



















ৰ, (১২) পূর্বে বনে হুৰ্গাপূজ| উপলক্ষে নানাদেশ-বাসিনী দেবীর পূজা হয়--সে 
বে « শ্রীহট্রে ব্র-বাসিন্তৈ নমঃ” বলিয়। শ্রীহট্টের দেবী অন্তাপি পৃঞ্জিত হন। . 
বাসিনী” শ্রীহট্রের বরশালা-বাসিনী পীঠ কিনা বিবেচ্য 

-05) আড়াইশত, তিনশত ব্ৃৎদর পূৰ্ব্বে বরশালা প্রভৃতি প্রাচীন জনপদের 
স হওয়ার সঙ্গে পীঠস্থান একেরারে অপরিচিত হৃইরা পড়ে; গ্ৰীবা পীঠ 
ট্ৰের ঈশানকোণে এই প্রজার একটা ক্ষীণ কিহনন্তা আছে। কালাগোল 
হট্টের ৭1৮, মাইল ঈশানে। ইদানীং এই পীঠস্থান না পাইঘা কেহ কেহ ১৭৮৭ 
্ীহর্গাবাড়ীকে শ্রীহট্রেব ঈশান দিকে দেখিতে পাইরা৷ পীঠস্থান 
ীবা মনে করিয়াছিলেন । 
, (১৪) কেহ কেহ পীর শাঁহজ্বলালের দরগাষ মহাপীঠ ছিল বণিয়| মনে করেন। 
[ছাদের এই প্রকার ধারণা জন্মিবাৰ কারণ এইরূপ বলিয়। মনে হয়_-গৌড়ের 
চীন শ্রীহট্বে) পঞ্চদেবত। প্রাচীন কালে প্রসিদ্ধ ছিলেন -€১) গ্রীবা-সহাপীঠ 
কৈশ্বব ভৈরব), (২) হটনাথ (৩) হট্টকালী (৪) কংশ-নিহদন এবং (৫) 
ভাবি। ইহাদের অনেকের শ্থান-নির্দেশ প্রবন্ধকার তাহার “গ্রীবা পীঠেব 


শু প্রীহট সাহিতা- পরিষৎ- পত্রিকা 


পরশ এসসি ৮০৬৬ পপ ০৮৯৯৯ শিশি৯ ৮১ শশীশিশীশীসি TS > কর 


পুনঃ প্রকাশ এবং প্রহর প্রাচীন রাঞবংশ"--নামক পুস্তিকায় কা» 
দরগামহলায় রাজার কুল-দেবতা কংস-নিহ্দনের প্রস্তব মন্দির ছিল এবং 
ধ্রংস-প্রাপ্ত হইয়াছিল । উক্ত পুন্তিকার মন্দিরের প্রস্তারারি সন্ধে ও ও উল্লে 
হইয়াছে। ভাটেরায় প্রাপ্ত তামফপকে (খৃঃ একাদশ শতান্দীর শ্যোর্দে) কংসা 
হট্টনাথ ও মধুকৈটগারির নাম এবং মধুকৈটভারির সুউচ্চ মন্দির ও কং 
সুদৃঢ় অভ্ৰভ্দৌ প্রস্তব মন্দিরের উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং দেখা! বায়, এ 
নিস্দদনের সুউচ্চ প্রস্তর মন্দির শ্রীহটের মুসলমান বিজয়ের প্রার আড় 
বৎসর পূৰ্ব্বে নিৰ্ম্মিত হইযাছিল। কালক্ৰমে লোকে শ্রীবাপীঠ ব্যতীত ' 
দেবতার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল। গ্রীবা-গীঠ ভারতীয় একটা মহাপীঠ থ 
এত সহজে ভুলিতে পাবিল না- কেননা, অন্তান্ত তন্ত্রাদি পুস্তকে শ্রীহট্রেব : 
গীঠের কথা উল্লিখিত আছে । কিন্তু লুক্কায়িত গ্রীবা পীঠের সন্ধান না * 
কেহ কেহ দরগা! মহল্লায় ধ্বংসপ্রাপ্ত দেবস্থান স্থলে শ্রীহট্র নহাপীঠই ধ্ৰং 
হইব্াছিলেন বলিয়া মনে করিতে পারেন। রাজবাস্বর নিকটে কুল ( 
কংসনিহ্দ্দন (বিষ্ণু) থাকা খুবই শ্বাভাবিক। দরগা মহল্লায় গ্ৰীবা পীঠ ছিল 
কিম্বদস্তীর কি ভাবে উৎপত্তি তাহার একটি আভাস ১৩*৬ বাংলার শ্রীহট- 
মাসিকের শ্শ্রীহষ্টের মহাপীঠ" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে পাওয়া যায় । 

অন্তদিকে, গোটাটিকর ৩৫ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত ও ঘোস্বিত। এই : 
বিশেষ মতানৈক্য দৃষ্ট হয়’ গোটাটিকরের পীঠ ও ভৈরব বাওরা পাথরের- 
প্রকার পাথর নিকটবর্তী সর্বত্রই প্রচুর পরিমাণে পাওয়। বাত ইহা অ 
বর্ধনশীল, মোটেই শক্ত নয় | অন্ত কোথাও পীঠ ঝাঁওয়া পাথরের নয় । গোটা 
পীঠনালার অভাব । গোটাটিকব সম্বন্ধে কোন প্রকার কিন্বদন্তী নাই। 
আবিষ্কার ও ঘোষণার কোন বস্তু ঘটিত প্রমাণ, গীঠ-লক্ষণাদি বা কিম্বদস্ভী না « 
ইহা কেবলমাত্র গোটাটিকর-বাসী জনৈক পণ্ডিতের স্বপ্ন এবং অভয়ানন্দ ও 
দৈব-দর্শন এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত | 


প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত উপেক্জনাথ দেব, কৈলাসচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্ত্তী, দীনেশচন্দ্র 
রেবতীরমণ চক্রবর্তী ও স্থরেন্দ্র নাথ দেব মহাশয় আলোচনায় যোগদান কং 
গোটাটিকবে আদি পীঠ ছিল না বলিত্বা সকলেই স্বীকার করেন । 


শ্রীশশিমোহন চ 
স্টোন 









